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প্রসঙ্গ-কথ৷ 


ব্যক্তিবিশেষের সংবেদনশীল মনের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস থেকেই ধর্মের 
উৎপত্তি । ধর্মের সঙ্গে মানুষের হদয়বৃন্তির সম্পর্ক অতানস্ত নিবিড়। 
পারলোকিক বিশ্বাস এবং পবিত্র আচার _এই দুটো উপাদানই সব 
ধর্মের মূলমন্ত্র। ধর্ম আমাদের জীবন-জিজ্ঞাসার একটি আধ্যাত্মিক 
সমাধান দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষমাত্রেই সামাজিক জীব। 
স্বার্থের সংঘাত যখন আমাদের সামাজিক মুল্যবোধে আঘাত হানে 
তখন তার সমাধান ধর্মের মাধ্যমে সম্ভব নয়। তাই ধর্নকে আমরা 
সামাজিক প্রয়োজনে প্রাধান্য দিতে পারি না! এজন্তই প্রয়োজন 
ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ-ব্যবস্থার । ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ-ব্যবস্বান্ন এমন কতক- 
গুলো মূল্যবোধ রয়েছে যা সকলের জন্তই গ্রহণযোগ্য । এর ফলে 
ব্যক্তি ও সামাঙ্জিক স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। আমাদের 
বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় তাই ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 
বাংলাদেশে আমরা দীর্ঘকাল ধর্মের নৃশংস রূপ প্রত্যক্ষ করেছি_হিন্ছু 
মুসঙ্গমান উভয়ে উভয়কে নিমমভাবে হত্যা করেছি-আবার মুসলমান 
হয়ে মুসলমানকে ববর পশুর ন্যায় হত্যা করেছি--সবই ধর্মের নামে। 
বাংলার মাটিতে তাই আর ধর্মের বাড়াবাড়ি নয় । ধর্ম চাই, তবে 
ধর্মান্ধতাকে, মুছে ফেলতে হবে। ধর্মের হিং শাদৃ'লকে খাচায় আব 
করতে না পারলে এদেশের কোন কল্যাণ নেই। এই দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার করে বর্তমান গ্রন্থটি বিশেষ সময়োপযোগী বলে বিবেচিত 
হবে। বাংলাদেশের নতুন সামাজিক পরিবেশের মূল্যায়নে "সমাজ ও 
ধর্ম' গ্র্ঘটির অগ্রণী ভূমিকা সমাঞজ-বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী এবং স্কুধী 
পাঠকমণ্লীর আত্মবিশ্লেষণে য্দি যথার্থভাবেই সাহায্য করে তাহলে 
বাংল! একাডেমীর পক্ষ থেকে গ্রন্থটর প্রকাশ সার্থক বলে মনে করবো। 


বাংল! একাডেমী মযহারুল ইসলাম 
১৫ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৭২ মহাপরিচালক 
বাংল! একাডেমী £ ঢাকা। 


ভূমিক৷ 


“সমাজ ও ধর্ম' মৌলিক রচন! নয়; ধর্মের সমাজতত্বের পূর্ণাঙ্গ 
আলোচনাও এটা নয়। প্রখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানিগণ ধর্ম 
ও সমাজ সম্পর্কে যা বলে গেছেন, তার উপর ভিত্তি করে আমি 
ধর্মের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের একটা মোটামুটি ধারণ দিতে চেষ্টা করেছি। 
যেসব গ্রন্থ থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি, তার একটা তালিকা 
গ্রন্থ শেষে সংযোজিত হয়েছে । যারা সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে বিশদ জানতে 
চান তারা এ সকল গ্রঞ্থ পড়ে উপকৃত হতে পারেন । 

বাংল! ভাষায় এ ধরনের আলোচনার প্রধান প্রতিবন্ধক পরিভাষ। 
ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগ থেকে একটা পরিভাষা-কোষ 
বের করবার প্রচেষ্টা চলছে । কিন্ত এই মুহুর্তে সর্বজনম্বীকৃত কোনও 
পরিভাষা নেই। আমি প্রধানতঃ বাংল! একাডেমীর প্রকাশিত পরিভাষা 
ও সংসদ বাংল অভিধানের উপর নির্ভর করেছি । তবে সচরাচর 
ব্যবহৃত হয় না, এমন যেসব শব্ধ ব্যবহার করেছি, তার ইংরেজী প্রতিশব্ব 
পেছনে দিয়ে দিয়েছি। 

একটা কথা পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন যে, সমাজ-বিজ্ঞানে ধর্মের 
আলোচন] ধর্ম-বিরোধী আলোচনা নয়। একটি ধর্ম বা সমগ্রভাবে 
ধর্ম সত্য কি ভ্রান্ত, সে সম্পর্কে সমাজ-বিজ্ঞানী কোনও রার দেন না। 
একটি নির্দিষ্ট ধর্ম বা সমগ্র ধর্মের প্রতি তার কোনও বিছ্েষ নেই। 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধর্মের নধূপ কি, সংজ্ঞা কি এবং ধর্ম কি, 
ধর্মের সমাজ-বিজ্ঞান নিরপেক্ষভাবে তা বিশ্লেষণ ও বর্ণন! করে এবং ধর্মের 
সঙ্গে সমাজ ও অন্তান্ত সামাঙ্জিক প্রতিষ্ঠানের সম্বপ্ধ ও মিথঙ্ষিয়! নির্দেশ 
করতে চেষ্টা করে। ধর্মের সামগ্রিক আলোচনায় সমাজ-বিজ্ঞানের 
কতিপয় বক্তব্য নির্দিষ্ট কোনও ধর্মমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না-গ হতে 
পারে। কিন্ত তার অর্থ এই নয় যে, সমাজ-বিজ্ঞান মূলতঃ ধর্মের 
বিরোধী । ফলিত বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কার ও বক্তব্য কিছু কিছু 


[ দুই 


ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অসঙ্গত্তিপূর্ণ॥ কিন্ত তাই বলে বিজ্ঞানকে ধর্মের 
পরিপন্থী বলে ছেঁটে ফেলা চলে না। 

বরঞ্চ ধর্মের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে সমাজতান্বিক আলোচনা সকল ধর্মের 
প্রতি উদারতা ও সহিষ্ণৃতার বিকাশে সহায়ক । আমাদের এই উপ- 
মহাদেশে ধর্ম নিয়ে অনেক হানাহানি হয়ে গেছে । ধর্মের নামে এদেশে 
ব্রশ লক্ষ লোককে নিবিচারে পশুর মত হত্যা করা হয়েছে । আজ 
স্বাধীন বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে তুলে ধরে ধায় 
বিভেদের মূল উৎপাটিত করে দিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ধর্মের স্বরূপ 
সম্পর্কে কোনও ধারণ। না থাকলে ধর্মীয় উদারতা ও সহিষণ*তার আদর্শ 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না । এতকাল আমাদের দেশে ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে 
কোনও বৈজ্ঞানিক আলোচন। হতে পারেনি । ধর্মের সামগ্রিকক্পপ সম্পর্কে 
অন্ঞতার ফলে সংকীণ সাশ্প্রদাপ়িক মানসিকতা বিস্তার লাভ করেছিল । 
যদি আমর! সমগ্র ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ, ধর্মের অত্যাবশাক ভূমিকা, সমাজের 
সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য বন্ধন সম্পর্কে অবহিত হতাম তাহলে সকল ধর্মের 
প্রতি উদারত! ও সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গী স্ষ্টি হতে পারতো । 

আজ স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের 
সুযোগ এসেছে । ধর্মের বিজ্ঞানসন্্ত আলোচনার এই সুযোগ যদি 
আমরা গ্রহণ করি, তাহলে নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাসী থেকেও ধর্মনির- 
পেক্ষতার আদর্শ বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে ; ধর্মীয় বিভেদ মাথাচাড়া 
দিয়ে উঠতে পারবে না, ধর্মের অপব্যবহারও সম্ভব হবে না। 

পরিশেষে একট কথা না বললে অন্তায় হবে। আমার শিক্ষক 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রচ্ধের ডইর 
নজমুল করিম সাহেব সবসময় বাংলায় দমাজ- বিজ্ঞানের বই লেখার জঙ্ত 
উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে এসেছেন। বস্ত্রতঃ তার আগ্রহাতিশষ্যেই আমি 
মাজ ও ধর্ম' রচনায় ব্রতী হয়েছিলাম । তীরু কাছে আমি কৃতজ্ঞ। 
বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ এই বইটি প্রকাশেন্প ভার নিয়েছেন। সেজন্ত 


আমি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ। 


মাহমুদা ইলজাম 


বিদিশা কে 


সুচীপত্র 


ধর্ম কি? 11 ১ 

আদিম সমাজ ও ধর্ম 1 ১৬ 
ধর্মের উৎপত্তি 1 ৯৬ 

যাদুবিদ্যা ৪ ধন ও বিভন্তান।। ২৬ 
বিভিত্র ধর্ম 11 ৪৬ 

টোটেম ও ধনের উৎপত্তি 1 ৬৯ 
ধর্স ও সমাজ 1 ৭০ 

পঁজিবাদ ও ধর্ম 11 ৮৯ 

রা ও ধর্ধ 1 ৯২ 

মারকসবাদ ও ধর্ম 11 ৯০০ 


প্রথম অধ্যায় 
ধর্ম কি? 

ধর্ম অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান । বর্তমান মানুষের পূপূরুষ নিয়ান- 
ডারখাল মানুষের ধম' ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও ধম' আছে। 

কিন্ত বিভিন্ন যুগে ও বিভিষ্ন সমাজে ধম” এক নয়। কোনও ধম 
এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কোনও ধমে” দেবদেবীর সংখা! হাজার 
ছাড়িয়ে যায়। আবার অনেক ধমে” ঈশ্বরের অস্তিত্বই নেই, শুধু ভূত- 
প্রেতকে কেন.দ্র করে ধর্ম গড়ে উঠেছে। 

ধম” তাহলে কি? ধমের মৌল উপাদান কি? ধম' যেমন প্রাচীন 
তার সংজ্ঞা দেওয়। তেমনি কঠিন। কারণ, ধম” একাধিক এবং এর 
সঙ্গে মানুষের হৃদয়ব্বত্তির সম্পক নিবিড় । নিজের ধম" ছাড়া অন্ত ধমকে 
কেউ ধম” বলে মানতে চায় না। ধমে'র নামে মানুষ সহজেই উত্তেজিত হয়ে 
ওঠে। কিন্ত ধমে'র বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় ভাবাবেগ পরিহার করতে 
হবে এবং আধুনিক একেশ্বরবাদী ধর্ম এবং ভুত-প্রেত ও দেবদেবীর পৃূজ! 
নিয়ে যে ধম উভয়কেই ধমের সংজ্ঞায় সমান স্বান দিতে হবে। 

সকল ধর্মকে সমদৃষ্টিতে দেখে, ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা নির্দেশ 
করতে গেলে তিন ধরনের সংজ্ঞার সন্ধান মেলে- যথা, ম.ল্যবোধ ভিত্তিক, 
বর্ণনাম,লক এবং কাগিক বা ক্রিয়াবাদী । 

মনল্যবোধ ভিত্তিক সংজ্ঞার ধর্ম কি হওয়া উচিত, তাই নির্দেশ করা 
হয়। এই ধরনের সংজ্ঞায় ধর্মকে একটা নির্দি্ট ম.ল্যবোধের ছপচে 
ফেলে যাচাই করা হয়। একথা বলা বাছল্য যে, ধর্মের বিজ্ান- 
সম্মত আলোচনার়-ম,ল্যবোধ ভিত্তিক সংজ্ঞার ম্বান নেই । 

বর্ণনাম,লক সংজ্ঞা কতিপয় বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতিকে ধর্ম বলে 
চিন্তিত করে, কিন্তু বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতিগলোর মুল্য যাচাই 


২ সমাজ ও ধর্ম 


করে না এবং তাদের কার্ধকারিতণ নির্দেশ করে না। এই ধরনের 
সংজ্ঞায় ধমের বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতিগুলোকে তুলে ধরা হয এবং 
ধর্ম বাস্তবক্ষেত্রে কি, তাই বোঝানে' হয় । 

কামিক ব৷ ক্রিয়াবাদী সংজ্ঞায় ধর্মকে তার কমেরি মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত 
কর হয়, ধর্মের কাজ আলোচন। করে ধর্মকে বোঝানো! হয় । 

মূল্যবোধ ভিত্তিক সংজ্ঞা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কাজেই এ ধরনের 
সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই। 

বর্ণনামূলক সংজ্ঞা স্থিতিশীল সমাজ-ব্যবস্থায় মুূল্যবান। কিন্তু 
পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্বায় তার গুরুত্ব কম। যে বিশ্বাস-আচার 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ণনাম.লক সংজ্ঞা ধর্মকে চিহিত করে, পরিবতন- 
শীল সমাজ-ব্যবস্থায় তার বূপ বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন । 
সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধমের মুল ভিত্তি না বদলালেও তার 
বাহ্যিক রূপ পরিবর্তিত হয় । কাজেই বর্ণনামলক সংজ্ঞ। পরিবর্তনশীল 
সমাজ-ব্যবস্থায় যথে্ নয় । 

তবে বিভিন্ন মনীষী ধর্মকে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন। তাদের 
প্রয়াস সফলকাম না হলেও ধের আলোচনায় এ-সব বর্ণনামচলক 
সংজ্ঞার ওরত্ব কম নয়। 

মনীষী ফে.জার ধর্ম নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তিনি ধর্ম 
বলতে বুঝেছেন, মানুষের চেয়ে উচ্চতর এমন এক শক্তির সন্তুষ্ট-বিধান, 
যে শক্তি মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্রণ ও পরিচালনা 
করে। তার মতে, ধমেরি মূল উপাদান দু'টি--এক, মানুষের চেয়ে 
উচ্চতর শজিতে বিশ্বাস; আর অপরটি, সেই অতিমানবিক শির 
আরাধন! । 

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই সংজ্ঞ৷ ক্রটপূর্ণ। অনেক ধর্মে জগদীশ্বরের 
ধারণ] নেই । আদিম মানুষ মুর্তি পূজ1 করতে1। প্রেতাত্মা, গাছ-গাছড়া, 
খাল-বিলকে পুজা কণ্পতো- কিন্তু জগদীশ্বর সম্পর্কে তাদের কোনও 
ধারণ ছিল না। আধুনিক ধর্মগুলোর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
সম্পর্কে নীরব । 


সমাজ ও ধর্ম ৩ 


ইংরেজ ন.বিজ্জানী টেলার বলেছেন, ধর্ন মানে হচ্ছে প্রেতাত্মার 
বিশ্বাস। আদিম মানুষ মনে করতো যে, মানুষ দেহ ও আত্মার 
সমষ্টি । দেহ ও আত্মা এই দুই মিলে জীবন। মত্যুতে আত্মা 
দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। মতুযু হলে দেহ বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা 
মরে না। আত্মা অবিনশ্বর । মত.র পরে আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছি্ 
হয়ে প্রেতাতআয় পরিণত হয় । ম.তুযু মানুষের বিদেহী আত্মাই প্রেতাত্মা। 
প্রেতাত্মা! মনুষ্য-সমাজেই বিচরণ করে এবং কখনও মঙ্গল করে, আবার 
কখনও অমঙ্গল ডেকে আনে। মানুষের সুখ-দুঃখের জন্তে দায়ী এই 
প্রেতাত্মা, এ$ কথায় প্রেতাত্মা মানুষের ভাগ্য-নিয়স্তা। কেউ যদি 
ব্যাধিগ্রস্থ হয়, তার কারণ প্রেতাত্মা, ক্ষেতে যদি ফসল না হয়, সেই 
জগ্তেও দান্সী প্রেতাত্মা । কাজেই প্রেতাত্মাকে খুশী রাখা দরকার । এদের 
সম্তষ্ট করতে পারলে সুখস্বচ্ছন্দ লাভ সম্ভব । টেলারের মতে, আদিম 
মানুষের ধর্মের ম.লমন্ত্র হচ্ছে আত্মার অবিনাশিত] ও প্রেতাত্মায় বিশ্বাস । 

দার্শনিক টেলারের উপরোক্ত সংজ্ঞা সকল ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
নয়। প্রাচীন হিব্র, ও আদিম সেমীয়দের ধর্মে আত্মার অবিনাশিতা 


ও ম তখ্য-পরবতী জীবন সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। আধুনিক 
বৌদ্ধ ধর্ম আত্মার অবিনাশিতা অস্বীকার করে। 


ফরাসী সমাজ-বিজ্ঞানী এমিল দূরখাইম ধর্মের অন্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন । 
বিভিন্ন ধর্মমত বিশ্লেষণ করে দুরখাইম দেখতে পান যে, ধর্মের মূল 
উপাদান দু'টি- বিশ্বাস এবং আচার । ধমীয় বিশ্বাসগুলোর বিশেষত্ব 
এই যে, সেগুলে। বস্ত ও ভাববাদী জগতের মধ্যে দু'টি পরস্পর-বিরোধী 
শ্রেণীবিভাগ বল্পনা করে। দুরখাইম জগং-সংসারের এ দ.টি ভাগের 
নাম দিয়েছেন_পবিত্র এবং অপবিত্র । দেবদেবী, ঈশ্বর, প্রেতা আমা, 
ভূত-প্রেত সবই পবিত্র জগতের অঙ্গ । অপবিত্র জগৎ হচ্ছে জীবিকার 


সন্ধানে পরিশ্রমী মানুষের দৈনন্দিন জীবন। এই দই জগতের মধেঃ 
প্রতেদ চরম ও স্পষ্ট । 
পবিত্র জগৎ ধর্মের জগং। পুরা কাহিনী, পোরাণিক আখ্যান, 


উপকথ? ও কিংবদন্তী সবই পবিত্র বস্তু ব1 শক্তির প্রকৃতি বা গনাগুণের 
বিভিন্ন প্রকাশ ও উপস্থাপনা । 


৪ সমাজ ও ধম 


ধমীয় বিশ্বামগুলে৷ এই পবিত্র জগৎ সম্পর্কে ধারণা ও অভিমত ॥ 
আচার-পদ্ধতিগুলে? পবিত্র জগতের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জন্গ কতকগুলো 
অত্যাবশ্যক আচরণবিধি । পবিত্র জগৎ সম্পকে বিশ্বাস ও তার সঙ্গে 
'শ্লিষ্ট আচার-পদ্ধতির সমষ্টি হচ্ছে ধর্ম । পবিত্র জগৎ সম্পকে বিশ্বাসের 
বিভিন্নতা ধর্মের বিভিন্নতার কারণ । 

ঞই সংজ্ঞাকে কিন্তু দ.রখাইম যথেষ্ট মনে করেননি । কারণ, সংজ্ঞা 
ধর্ম ও যাদ*বিদ্যা উভয়ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য । ঘাদ,বিদ্যাতেও বিশ্বাস 
ও আচার-পন্ধতি আছে । কিন্ত দ.রখাইমের মতে, ধর্ম ও যাদ,বিদ্যা 
এক নয়। 

দ,রখাইমের মতে, ধর্ম বিশ্ব'সগুলো একটি নিদিষ্ট সম্প্রদায় বা জোটের 
সমষ্টিগত বিশ্বাস । সমগ্র জোট যোৌধভাবে বিশ্বাসগুলোর প্রতি আস্বাশীল 
এবং সমবেতভাবে আচার-পদ্ধতিগুলে! পালন করে থাকে । একটি 
সার্বজনীন বিশ্বাসের সুত্রে জোটের প্রত্যেকে একে অপরের সহিত গ্রথিত । 
যে জর্জোটের সদস্যরা পবিত্র জগৎ সম্পর্কে একই বিশ্বাস পোষণ করে 
এবং একই আচার-পদ্ধতি পালন করে এবং এইসব বিশ্বাস ও আচার- 
পদ্ধতির মাধ্যমে পরম্পরের সঙ্গে একতাস্ুুত্রে আবদ্ধ থাকে, দ.রখাইম 
সেই জোটকে বলেছেন চাচ' অর্থাং গির্জা । দু.বখাইম বলেন, সব 
ধর্মেরই একটা গির্জ। থাকে । ধর্ম একট! যৌথ প্রতিষ্ঠান, একটা সমষ্টিগত 
ব্যবস্থা । গির্জা ছাড়া ধর্ম হতে পারেনা । এখানে বাদ,বিদ্যার সাথে 
ধর্মের প্রভেদ । 

যাদ,বিদ্যায় চাচ” ব। গির্জ। নেই। যাদ,করের কোনও সমিতি বা 
জোট নেই। যাদ,কর এবং যারা যাদ,করের কাছে নিঙ্গ প্রয়োজনে 
যায়, তাদের মধ্যে এমন বদ্ধন নেই--যার হ্বারা তারা একতাবদ্ধ হতে 
পারে। যাদকর এবং তার অনুসারীদের কোনও সমষ্টিগত জোট 
হিসাবে গণ্য করা চলে না। ধর্ষের সকল অনুলানীকে নিলয় একটা 
সম্প্রদায়, একটা গির্জা। তাদের বিশ্বাস এক, আচার-পদ্ধতি এক । 
যাদকর এবং তার অনুসারীদের নিয়ে কোনও সম্প্রদায় বা গিজা 
গড়ে ওঠে ন।। 


সমাজ ও ধর্ম ্ে 


তাহলে আমরা ধর্মে? একটা পরিপূর্ণ সং্ঞ! পাচ্ছি। ধম” পবিত্র 
জগৎ সম্পকে" কতিপয্ন বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতি অনুসারীদের একটি 
সুসন্বন্ধ নৈতিক সম্পূদায়ে একতাবদ্ধ করে । 

একটু লক্ষ্য করলে বোবা যায় যে, দূরখাইমের সংজ্ঞা একপেশে । 
তিনি ধন'কে সমষ্টির ব্যাপার বলে চিন্তিত করেছেন। কিন্তু ধমে'র সঙ্গে 
ব্যা্টির সম্পক' তিনি অবজ্ঞা করেছেন। ধমকে শুধু সমষ্টগত ব্যাপার 
বল! চলে না। ব্যক্তি পৃথক পৃথকভাবে এবং নির্জনে একাকী ধমের 
অভিজ্ঞতা অনুভব করতে পারে এবং করে থাকে । আদিম মানুষের 
ধর্মবিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতিকে ঠিক থির্জার মর্যাদা দেওয়া! চলে না। 
বস্ততঃ কোনও জোটের অস্তিত্ব ছাড়াই আদিম মানুষ ধমকে অন,ভব 
করত । সামাজিক ছাড়াও ধমের একটা মন্শ্তাত্বিক দিক রয়েছে। 
ধর্মের এই মনন্তাত্বিক দিককে দুবখাইম সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। 

তাছাড়া, তিনি ধর্ম ও যাদ,বিদ্যার মধ্যে যে প্রভেদ নির্দেশ করেছেন, 
তা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয় । আদিম মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে 
যাদ,বিদ্যায় বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাদের ধমীয় আচার 
অন,ষ্ঠানে যাদ,বিদ্যার প্রভাব জুষস্পছ। 

আমর ধর্মের তিনটি সংজ্ঞা পেলাম। এর কোনটিই নিখুত নয় 
(তবে সবগুলে। সংজ্ঞার মধ্যে একটি মূল সুর ধ্বনিত হচ্ছে। 0$জারের 
পরমেশ্বর, টেলারের প্রেতাত্ম!, দ,রখাইমের পবিত্র শ্রেণী-কফোনটিই পাথিব 
নম্ন, মনুধ্যলোকের অতীত অলোঁকিক কোনও শক্তি। পাখিৰ সাধারণ 
গং ছাড়া একটি লোকাতীত জগৎ রয়েছে, যাকে প্রাকৃতিক বল চলে 
না, যা' প্রাকৃতিকের উধে” প্রাকৃতিকের চেয়ে উচ্চতর । সমাজ-বিজ্ঞানী 
মেরেট একে বলেছেন 'অতিপ্রাকৃত' ৷ 

প্রাকৃতিক জগৎ গতানুগতিক, পাধিব ও দৈনন্দিন জগত. এই 
স্বাভাবিক জগৎকে ছাড়িয়ে অতিপ্রাকৃত জগং। যা 'লোকাতীত, যা! 
অসাধারণ, বা স্বভাবসিদ্ধ নয়, ব' সচরাচর ঘটে না বা দেখা বায় 
না, তাই অতিপ্রাকৃত। প্রচলিত নিয়ম-শুংখলার নিগড়ে অতিপ্রাককৃতকে 
ধরা যায় না! 


৬ সমাজ ও ধন 


প্রাকতিককে আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার আলোকে 
হ্বাভাবিক, সাধারণ ও অতি পরিচিতব্ধপে গ্রহণ করি ॥ সুতরাং প্রাকৃতিক 
জগং আমাদের চেনা ও জানা জগং। কিন্ত অতিপ্রাকত আমাদের 
অচেনা, অজানা এবং দজ্রয় রহস্যে ঢাকা । অতিপ্রাকৃতকে তাই আমর 
দেখি ভীতি ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে । ফলে মানুষ বিচার-বুদ্ধিকে পেছনে 
ফেলে, তার সংবেদশীল মন ও ভাব্ময় অনুভূতিকে আশ্রয় কনে এই 
অজানা জগৎকে জানতে ও বুঝতে চেয়েছে। মানুষ কখনও কল্পন। 
করেছে একটা গ্রশ্বরিক শক্তি, কখনও কল্পন। করেছে মত পূর্বপুরুষের 
প্রেতাকআার শক্তি, কখনন্ত কল.পনা করেছে একট নেব্যক্তিক অবোধ্য 
মহাকালের শক্তিকে । 

অতিগ্রাকৃতে বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাসীদের 
মনোভাব ও আচরপ- এই নিয়েই ধর্ম । 

প্রাকৃতিক ও অতিগপ্রাকৃতের প্রভেদের ভিন্তিতে ধর্মকে সংদ্ঞায়িত 
করার বিপদ এই যে, ধম জীবনের একটি পৃথথকভাগ হিসাবে 
পরিগণিত হয়; মনে হর আমাদের চেনা ও জান! দৈনন্দিন জীবনের, 
সঙ্কে যেন ধমেরি কোনও যোগ নেই । কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ধম” সমাজ 
ও সংক্কংতির অঙ্গ এবং আমাদের প্রতিদিনের কমএখর জীবনের সঙ্গে 
ধম নানাভাবে জড়িত। কাজেই জীবনকে বিশেষ কোন ভাগে ভাগ 
করে ধর্মকে বোঝা সম্ভব নয়। 

ধমের আমরা যে কল্পটি বর্ণনামুণক্ পংও1 পেলাম তার কোনটি 
সমালোচনার উধেব নয়। এবারে দেখা ঘাক, ধমের কামিক সংজ্ঞা 
কতটা যুক্তিযুক্ঞ। 

ধমে'র প্রথম কামিক সংজ্ঞা দিয়েছেন সমাজ-বিজ্ঞানী ম্যালিনওস্কী ॥. 
তাকে অনুসরণ করে পরে অন্তান্ত মনীষী ধম'কে কমের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত, 
করতে প্রয়াস পেয়েছেন । ধমে'র কাজ প্রধানতঃ দি । প্রথমতঃ, ধম' 
আমাদের জীবন- জিজ্ঞাসার সমাধান দিতে চেষ্টা করে । বিজ্ঞান আমাদের 
সকল প্রপ্রের উত্তর দিতে পারে না, সকল সমস্যার সমাধান দেওয়াও 
বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নয় । আমাদের জ্ঞানের ধরা-ছেশয়ার বাইকে 
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“যে সব প্রশ্ন উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে এবং যে সব সমাস্যার সমাধান 
করতে বিজ্ঞান অকৃতকার্ধ হয়েছে, ধম” সেগুলোকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্য। 
করে। দ্বিতীয়তঃ ধম” ব্যজিগত আচরণ এবং সমাজ-ব্যবস্বা সম্পর্কে 
কতিপয় মৌলিক বিধি-ব্যবন্থা, মুল/বোধ এবং লক্ষ্যকে সদাচার বলে 
নিতিত করে এবং সেগুলোকে ব্যক্তি ও সমাজ'জীবনে প্রতিচিত করে। 
যেমন, মানুষের যৌন-জীবন, পরিবার, সম্পত্তির মালিকানা, সামাজিক 
শ্রেণীবিভাগ, নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমঝোত! সম্পকে 
ধম" কতকগুলো নির্দেশ এবং বিধান দেন্ন এবং সেগুলে। যাতে প্রতি- 
পালিত হয়, তার বাবস্বা করে। 


শুরুতেই বলা প্রয়োজন যে, কামিক সংজ্ঞার কয়েকটি অন্থবিধা আছে । 
কর্মের মাধ্যমে ধর্মকে চিহ্িত করতে গিয়ে মূলাবোধের প্রশ্ন এসে যেতে 
পারে । কতফগুলে!। কম'কে যদি ধমের কমরূপে নিদিষ্ট কর] হয়, তা 
হলে এ কম' যম্পাদন করতে কৃতকার্য হয় এমন বিশ্বাস ও আচার- 
পদ্ধতিই কেবল ধম” বলে স্বীকৃতি পাবে এবং যে বিশ্বাস ও আচার- 
পছ্তি ধমের জন্ত নিদিষ্ট কম সম্পাদনে ব্যর্থ হবে, তা ধম” বলে স্বীকৃত 
হযে না। বিজ্ঞান-সম্মত সংজ্ঞায় এই অসুবিধা! দর করতে হবে । ধম" 
কফতকগুলে। কম” সম্পাদন করে এই কথা না বলে, যদি বলি যে, ধম' 
কতকগুলে। নিদি্ কম" সম্পাদন করতে প্রয়াস পায়, তা হলে ধম' 
কর্তব্যকার্ষে সফলকাম হলো কি বিফল হলো, সে প্রশ্ন ওঠে না। 
যে বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতি নিদিষ্ট কর্ম করতে চেষ্ট। করে, তাই ধম” ॥ 
কমণগুলেো সম্পাদনে সফলকাম হতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নেই। 
আমর যখন বলি যে, ধম” আমাদের জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধান দেয়, তখন 
আমরা এ কথা বোঝাতে চাই যে, ধর্ম জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধান 
দিতে চেষ্টা করে। সে চেষ্ঠা! সফল হলো না বিফল হলো, তার 
মূল্যায়ণের উপর ধর্মের সংজ্ঞ! নির্ভর করে না। 


কামিক সংজ্ঞা দিতে গেলে ধর্মের সঙ্গে অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের প্রভেদ 
ক্কুষ্প্ঠভাবে নির্দেশ করতে হবে। ধর্মকে পৃথকভাবে নিরি্টি করার 
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উপার কি? উপায় হচ্ছে, শুধু সেই সকল কর্মকে ধমেরি কমরপে' 
নিদেশ করা, যা অন্ত কোনও প্রতিষ্ঠান সমপাদন করতে পারে না। 
ধমের সে কমণগুলো কি, যা অন্ত কোনও প্রতিষ্ঠান সমপাদন করতে 
পারেনা এবং যার দ্বার ধর্মকে অন্ত প্রণতষ্ঠান থেকে সুনির্দিষ্টভাবে 
পৃথক করা চলে? 
ব্যক্তি ও সমাজের চরম সমস্যাগুলো নিয়ে ধমের কাজ । ধম 
নিরপেক্ষভাবে সমাধান করা যায় না, জীবনের এমন চরম সমস্যা" 
কি? এ সমস্যাগুলো নানাবিধ-যেমন, অন্তিত্বের সমস্যা- জীবন ও. 
বিশ্ব-্রক্মাণ্ডের গু অর্থকি? শক্তির সমস্যা বিশ্ব ব,ক্ষমাণ্ডের পেছনে 
কোন্‌ গতিশীল শক্তি কাজ করে? ভবিতব্যের সমসা1-_ সুখ ও দনখ 
তাশ! ও নিরাশ।, প্রাপ্তি ও হতাশার কার্ধকারণ কি? বাচামরার 
সমস্যা-- মানুষ জন্মায় কেন আর মরেই বা কেন? মতত্যুর পরে কিহয়।, 
এ সকল সমস্যা প্রত্যেক বাজি ও গোষির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ । এসব 
সমস্য) মূলতঃ মানসিক সমস্যা এবং ব্যজি হিসাবে ও সমাজের সদস্য 
হিসাবে যন্ত্রণা ও হতাশা মানুষকে পীড়া দেয়। এমন কোন ব্যজি 
বা সমাজ নেই, যে ব্যক্তি বা সমাজ এই মানসিক সমস্যা অনুভব 
না করে। আমরা প্রিয়জনের ম.তু। দেখছি; বাসনার অপূর্ণ তাজনিত, 
হতাশ! আমাদের দুঃখিত ও নিরানন্দ করে তুলছে, পরসপরের মধ্যে 
ংঘাত, স্বার্থের ও সামাজিক মূল্যবোধের সংঘাত আমদের মনকে 
ব্রস্ত ও হতবাক করে তুলছে। এসব মানসিক সমস্য। পুঞীভূত হয়ে 
ব্যক্তি ও সমাজের অনুভূতিকে ভারাক্রান্ত করে তোলে । কিন্ত মানুষের 
জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ধমনিরপেক্ষ কোনও ব্যবস্থা এসব মানমিক সমস্যার 
সমাধান দিতে পারেনি । জীবন ও মততুযুর বেদনাদায়ক রহস্যের কিনার! 
করতে পারেনি । 
জ্ঞানের যেখানে শেষ, ধমেব্রি সেখানে শুর । বিজ্ঞান ঘা পারেনি, 
ধম মান,যের জন্ত সে কর্ম সাধন করে। ধর্ম জীবন ও বিস্ব-ব,ক্ষমাণ্ডের 
গুড় অর্থ ব্যাখ্যা করে। মত্যর সমস্য, হতাশা, যন্ত্রণা ও সংঘাতের 
সমস্যার সমাধান দেয় । ধম" মান,ষকে দশঃখ দেস্ত, ব্যথা-বেদনা। হতাশ? 


সমাজ ও ধন ৯১ 


ও নিরাশার দূঃসহ ভার বহণ করার মনোবল দেয় এবং উপায়হীন 
মানুষকে বিশ্বাসের অবলম্বন দিয়ে জগৎ-সমুদ্রে পাড়ি জমাতে সাহাষ! 
করে। মত্যুতে শেষ নয়, এরপরও জীবন আছে, সে জীবন আর্দি 
অন্তহীন; দু£ঃখ-বেদনা, হতাশা অর্থহীন নয়, সকল দুঃখের শেষে অনন্ত 
স্থখের সাগর বিস্তত। ধর্ম মত্যুপথ যাত্রীকে মতুর পরবর্তী অনস্ত 
জীবনের লোভ দেখায়। যখন সব সহায়"সন্থল শেষ হয়ে যায়, ধর্ম 
তখন মানুষের সামনে আশার বতিকা জেলে দেয় । পু 

ধর্ম তাহলে, এমন একট! ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা মানুষের সেসব 
চরম সমদ্যার মোকাবিলপ1] করতে চেষ্টা করে, ষে সব সমস্যা আমাদের 
অভিজ্ঞতালদ্ধ জ্ঞান দিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়। | | 

ধর্ম বলে চিষ্থিত সকল ব্যবস্থার মূল উপাদান দু'টি, একটি তড়ীয়, 
ধর্ন কতকগুলে! বিশ্বাসের সমষ্টি। আর একটি ব্যবহারিক-ধর্ম কতক- 
গুলে! আচার-পদ্ধতি ও সামাজিক সম্পর্কের সমাষ্ট। আধুনিক সভ্য- 
জগতে প্রচলিত ধর্মগুলোতে বিশ্বাসই প্রধান কিত্ত আদিম মানুষের সমাজ- 
ব্যবস্থায় বিশ্বাসের চেয়ে আচার-পদ্ধতির ভূমিক? অধিকতর গুরত্বপূর্ণ । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
আদিম সমাজ ও ধর্ম 


আদিম কথাটার মধ্যে তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। লোক মুখে 
শব্দটি বর্বর ও অগভা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্ত আদিম মানুষ অসভ্য 
বা বর্বর ছিলো! না। তার নিক্নস্ব কুট ছিল। সমসাময়িক পরিবেশে 
আদিম মানুষ যে কৃষ্টি গড়ে তুলেছিল, আধুনিক সভাতার বিকাশে 
তার অবদান নগণ্য নয়। তাই অনেক সমাজ-বিজ্ঞানী আদিম শব দি 
পরিহার করেন। কেউ বলেন, প্রাক্‌-শিক্ষিত সমাজ, ফেউ বলেন 
শিক্ষিত- নয়-সমাজ। 

আমর আদিম সমাজ কথাটা ব্যবহার করব । কিন্তু তার অর্থ সম্পর্কে 
সচেতন থেকেই শব্দটি ব্যবহার করব । আদিম মানুষের নিজন্ব কৃষি 
এবং তার সংস্ক,তির অপরিহার্য অঙ্গ তার ধর্ন। সকল আদিম সমাজেই 
ধন ছিল। 

তবে আদিম ধর্মে বিশ্বাসের চেয়ে আচার-পদ্ধতি ও ক্রিয়াকলাপের 
ভূমিকা প্রধান। আচার-পদ্ধতি বলতে আমরা বুঝি, ধর্ম-কম সম্পাদনের 
নির্দিষ্ট রীতিনীতি । এই রীতি হতে পারে উপাসনা, পবিত্র সঙ্গীত, 
কীর্তন, দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নংত্য-নিবেদন, বলিদান ও নৈবেদ্য-প্রদান। 
সকল আচার-পদ্ধতির উদ্দেশ, দুক্দের ও ভীতিপ্রদ অতিগ্রান্কৃত 
শক্তির তুষ্ট বিধান। আদিম মানুষ অতি প্রাকৃত শকিতে মানবিক 
স্বভাব ও দোষওণ আরোপ করত । মানুষের মতই উপাসনা ও সঙ্গীতের 
মাধামে তাদের দয়ার উদ্রেক করা যায়। মানুষের মতই তারা 
তোষামোদে অনুগৃহীত ছয় । তার! কষ্ট ও কুপিত হলে তাদের ন,ত্গীত, 
বলিদান ও নৈবেদ্য-প্রদানের বারা ভোজানো ধান । 


সমাজ ও ধর্ম ১৬ 


আদিম মানুষের আচার-পদ্ধতির অন্পতম অঙ্গ বলিদান এবং নৈবেদা- 
নিবেদন । আদিম ধর্মে নরবলি প্রথ! প্রচলিত ছিল। আফি.কার 
উগাণ্ডায় দলপতির পূত্র-সম্তান জন্মালে, তাকে দেবতার উদ্দেশ্যে হত্যা 
করা হতো । আফি,কার অধিকাংশ আদিবাসী সমাজে নরবলি প্রথা 
ধমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ -হিসাবে গণ্য হতো । প্যালেষ্টাইনে ইসরাইলী 
অধিকার ম্বাপিত হওয়ার আগে শিশু-সম্তানকে দেবতার পীঠে বন্দি 
দেওয়া হতো। ভারতবর্ষে নাগাদের মধ্যে বহুদিন পর্যস্ত নরবলি প্রথা 
চালু ছিল। নিকট অতীত পর্যস্ত আফি,কা এবং প্রশাস্ত মহাসাগরীন্ন 
এলাঞ্জার আদিবাসী সমাজে রাজাকে বলিদানের নিয়ম ছিল । রাজার 
রাজত্বকাল নিদিষ্ট করে দেওয়া হতো! । এই নির্দিষ্ট রাজদ্বকাল অতি- 
বাহিত হলে, রাজাকে আনুষ্ঠানিকভাবে হত্যা করা হতে1। যে সমাজে 
রাজার রাজত্বকাল নির্দিষ্ট ছিল না, সেখানে রাজা বদ্ধ হলে কিংবা 
কার্ধক্ষমত! হারিয়ে ফেললে, তাকে হত্যা করা হতো । পরবর্তীকালে 
অনেক সমাজে রাজাকে হত্যা না করে তার বদলে অন্ত কাউকে 
হত্যা করার প্রথা প্রচলিত হয়। মেক্সিকোর এজটেক সমাজে একটি 
স্ব সবল বন্দী যুবককে কৃত্রিম তাজা বলে হাজির করা হত এবং 
এক বছর এই কৃত্রিম রাজা আসল রাজার বদলে রাজত্ব করত। 
বছর শেষ হয়ে গেলে আসল রাজার বদলে এই নকল রাজাকে বলি 
দেওয়া হতো । তবে সভ্যতার বিকাশের ফলে নরবলি প্রথা প্রায় 
লোপ পেয়েছে এবং পশুবলি প্রথ। তার শ্মান গ্রহণ করেছে। 


দেবতার উদ্দেশ্টে খান্ধশস্য এবং ফলমূল নিবেদন প্রায় সব 
আদিম ধমে'ই প্রচলিত রীতি ৷ নতুন শন্য উঠলে, নিদ্রা না খেয়ে 
প্রথমে সেই শন্য দেবতাকে নিবেদন কর! হয় ॥ দেবতা নৈবেদ্য গ্রহণ 
করলে পুরোহিত দেবতার পরিতৃপ্তির কথা ঘোষণা করে। তখন সবাই 
সেই নতুন শস্য ভোজন করে। মেকংসিকোর এজটেক উপজাতি বাট 
ও ভুট্রা দিয়ে দেবতার বিগ্রহ বানিয়ে পূজা করে। প্জার শেষে 
পুরোহিত বিগ্রহটিকে ভেঙে উপজাতির সকল সদস্যের মধ্যে বীট ও 
ভূট্টা ভাগ করে দেয় এবং সবাই মিলে ত1 আহার করে। 


৯২ সমাজ ও ধর্ম 


'বঙ্জিদান :ও নৈবেদ্য-নিবেদন দ.+টি উদ্দেশ্য সাধন করে-দেবতার 
ক্ষুধা ও বাসন! পরিতৃপ্ত হয় এবং পুজার্দীর দেবতায় বিশ্বাস প্রমাণিত 
হল্ন। 

নানা চাক্ষ্যে উপলক্ষ্যে আদিম মানুষ আচার-পদ্ধাতি পালন কদ্ধত। 
বক্র জীবনে প্রধান প্রধান উপলক্ষ্য ছিল সন্তানের জাক্ম, সন্তানের 
নামকরণ, বয়ঃসন্ধি বিবাহ, ব্যাধি ও মত্যু। প্রত্যেক উপলক্ষোর 
জন্তু নিদিষ্ট আচার-পছ্ধতি ও ক্রিয়াকলাপ ছিল। ব্যক্তি ছাড়াও, 
গোঠি অর্থাৎ গোত্র ও উপন্জাতির জীবনের কতকগুলো উপলক্ষ্যে 
আচার-পদ্ধতি অনুস্থত হতে" । যেমন অনাবৃষ্টি বা অতিব্্টি, মহামারী 
মড়ক, শিকার ও মাছ ধরার উপলক্ষ্যে । 

আদিম মানুষের আচার-পদ্ধতি ও ক্রিপ্লাকলাপের বৈশিষ্ট্য তার 
গোষ্ঠি চপ্রিত্র 1 গোত্র বা উপজাতি যোৌথ ও সমবেতভাবে ক্রিয়াকম" 
ও আচার-পদ্ধতি পালন করে। ব্যক্তি বা গোষ্টি জীবনের বিভিন্ন 
উপলক্ষ্যে আচার-পছ্ধতি অনুস্থত হয় সাধারণ্য, গোত্র ও উপজাতির 
সকল সদস্য তাতে অংশ গ্রহণ করে। ব্যক্তির জীবনের উপলক্ষে 
হোক, কিংবা গোত্রের জীবনের উপলক্ষ্যে হোক, আচার-অনুষ্ঠান 
সংঘটিত হয় প্রকাশ্যে, সাধারণ্যে এবং সমবেতভাবে । কি উপাসনা, 
কি সঙ্গীতকীর্তন কি ন.ত্যগীত, কি বলিদান, কফি নৈবেদ্য-নিবেদন 
সকল আচার-পদ্ধতিতেই গোত্র বা উপজাতির সকল্‌ সদস্য যৌথভাবে 
অংশ গ্রহণ করে। প্রাচূর্যের দিনে, বাৎসরিক বা পর্যার ক্রমিক 
(ভোজ উৎসবে, নবান্সে এবং শিকার ও মাছ ধরার খত্‌,তে ধর্মানুষ্ঠানের 
যৌথ-চরিব্র পন্রিফার হয়ে ফুটে ওঠে । এসব উপলক্ষ্যে গোত্রের 
সাল সদস্য দলে ভারী হয়ে পরম্পরে মেলামেশ!, খানাপিনা ও নাচগানে 
মুখর হয়ে ওঠে। 

আদিম মান,যের ধর্মীয় অন,ষ্ানগলো গোত্রের যোথ অন,ঠান। 
প্রত্যেক ধর্মই একেকটি গোত্রের ধর্ম। সমাজ হিসাবে গোত্র বা উপজাতি 
তার ধমের সে অভিন্ন। ফলে আদিম সমাজে গোত্র বা উপজাতির 
মধ্যে ধর্ম নিয়ে বিভেদ বা দ্বিমতেন্স অবকাশ নেই। 


সমাজ ও ধম' ১৬ 


আদিম ধমে'র গোত্রচরিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আদিম ধম' 
মূলতঃ ব্যজির ব্যাপার নয়-গোষ্টির যৌথ ব্যাপার । ফল্াসী সমাজ 
বিজ্ঞানী এমিল দুরখাইম অষ্েলীর অধিবাসীদের ধমবিশ্বাস ও আচার- 
পদ্ধতি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আদিম 
ধম” সর্বতোভাবে সামাজিক ব্যাপার, ব্যক্তি পৃথক পৃথকভাবে ধর্মকে 
উপলব্ধি করে না, গোব্রের সদস্য হিসাবে ধমকে অনুভব করে। 

দরখাইম অষ্রেলীয় উপজাতিদের সমাজ-জীবনে দি ভাগের সন্ধান 
পায়-_একটি আঘিক আর একটি আনুষ্ঠানিক । আর্থিক ভাগ হচ্ছে, 
গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পরিশ্রমের জীবন । প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ ভরণ- 
পোষণের জন্ত জীবনের অধিকাংশ সময় নিরানন্দ ও বৈচিত্র্যময় কমে 
ব্যাপত থাকে । এই গতানুগতিকতার হাত থেকে সাময়িক পরিত্রাণের জন্ত 
গোত্রের সকল সদস্য বছরের কয়েকটি উপলক্ষ্যে ধমন্বানে সমবেত হয়ে 
আচার-পদ্ধতি ও ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে-ন.ত্যগীত, সঙ্গীত 
ও আত্মোৎসর্গের অনুপ্রেরণায় তারা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং এই 
ভাবময় পরিবেশে তাদের মনে ধমেরি অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। বস্ততঃ, 
গোত্রই তাদের মধ্যে ধমেরি অনুভূতি.জাগিয়ে তোলে এবং তাদের কাছে 
গোত্রই ঈশ্বর বলে প্রতীয়মান হর ॥ : 

একথা সত্য যে, আরদিম ধর্মে গোত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়নেছে 
এবং প্রায় সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানই যৌথভাবে সাধারণ্যে অনুষঠিত হয়ে 
থাকে । কিন্ত গোত্রের এই প্রাধান্ত নিয়ে দ.রখাইম একটু বাড়াবাড়ি 
করে ফেলেছেন। আদিম ধমে” গোত্রের প্রাধান্ত স্বীকার করে নিলেও 
ব্কির অস্তিত্বকে একদম অস্বীকার করা বার না। বাজি নিজস্বভাবে 
নির্জনে ধর্মের অন,ভ,তি লাভ করতে পারে না, একথা সত্য নয় । 


ঘখন কোন যুবফকে ধমে” দীক্ষা দেওয়। হয়, তখন অনেকগুলো 
আচার-পদ্ধতি পালন কর! হয়ে থাকে । এইসব ক্রিয্া, কর্ম ও আচার 
সাধারণ যৌথভাবেই অন্ত হয়, সন্দেহ নেই। কিস্ত এই আচার- 
পদ্ধতির একটি অঙ্গ দীক্ষ। গ্রহণকারীর নির্জনবাস । দীক্ষা গ্রহণকারীর 
নির্জনবাসকে যৌথ অন,ান বলা চলে না। তাছাড়া, দীক্ষা গ্রহণকারীকে 
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বাজিগতভাবে কতকগুলো কষ্টবরণ করে মিতে হয় । এর মধ্যে দৈহিক 
কষ্টও তন্তভুর্তি। দীক্ষা গ্রহণকারীর এই ব্যজিগত অনুভ,তিকে ধর্ম থেকে 
বিচ্ছিন্ন কর চলে না । 

দ.রখাইম ধর্মকে গোত্রের সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। কিন্তু গোত্র 
ধর্মের চেয়ে বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান। গোত্র যুগে যুগে প্রথা ও এঁতিহ্র 
মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে । গোত্রের প্রথা ও এঁতিহ্য আংশিক 
ধমীয় ও আংশিক ধর্মনিরপেক্ষ । কৃষিজীবী সমাজে কি করে কৃষি 
কাজ করতে হয়, কৃষির জন্ত কি কি বস্ত্রপাতি প্রয়োজন, কখন বীজ 
বুনতে হয়, হাল চষতে হয়, নিড়াতে হর, ফসল কাটতে হর, পোকা 
লাগলে কি করতে হয়, এ সকল ব্যাপারে প্রত্যেক সমাজে প্রয়োজন 
মাফিক প্রথা ও এঁতিহ্য গড়ে ওঠে । কিন্তু এইসব প্রথা ও এতিহ্যের 
সঙ্গে ধর্মের যোগ নেই । এগুলো ধর্মনিয়পেক্ষ । 

দরখাইম বলেন, গোত্রের সমবেত ন.তগীতের মধ্য দিয়ে ধমের 
অন,ভুূতি জাগোে। কিন্ত তিনি খেয়াল করেননি যে, সমবেত নতত্যগীত 
ধমনিরপেক্ষ হতে পারে। ফসল ফাটার সময় বা ভমিকষ'ণের সময় 
পরিশ্রমের কষ্ট লাঘব ও মনের সফুতি' বজায় ন্লাখার জন্ত সকল আদিম 
সমাজে ন.ত্যগীতের প্রচলন আছে । এই ধরনের নাচ-গান থেকে ধমের 
অন,.ভতি স্থষ্টি হয় না। 

কাজেই গোত্র ও ধর্ম এক ঘয়। তবে গোত্রের বিশ্বাস ও আচার- 
পদ্ধতিতে ধমে'র বিশিষ্ট স্বান আছে । আদিম ধমেরি গোত্র চরিত্রের 
কারণ খুজে বের করা শক্ত নয়। প্রথমতঃ, দু.জ্ঞেরর ও ভীতিপ্রদ 
অতিগপ্রাকৃত শক্তির মোকাবিলায় সামাজিক সহযোগিত। অপরিহার্য । 
ব্যজি ও সমাজ.জীবনের সদ্ধিক্ষণগুলোতে, যেমন মতুযু, ব্যাধি, বিবাহ, 
অনাব্বষ্টি, মন্বন্তরে যৌথ ধর্মী অন,ষ্টান বিশ্বাসের একত। দেয় এবং 
বিপদাপন্ন ব্যক্তি ও সমাজকে ভেঙে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করে। 

দ্বিতীয়তঃ, আদিম সমাজের নৈতিক মূল্যবোধকে বজায় রাখার জন্ত 
আচার-পদ্ধতির প্রকাশ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে ! যে ফোনও নৈতিক 
বিধি-ব্যবস্থাকে স্থায়ী রাখতে হলে তাকে সারজনীন হতে হবে এবং 
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সকলকে সেই মূল্যবোধ গ্রহণ করতে হবে। আদিম সমাজে কোনও 
বিধিবন্ধ আইন-বাবস্বা ছিল না। কাজেই নৈতিক মূল্যবোধকে সমাজে 
প্রতিটিত রাখার উদেদশ্টে প্রকাশ্ঠে এবং সাধারণ্যে ধমী'য় অনুশাসনগুলোর 
প্রতিপালন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল । 

ততীয়তঃ, প্রত্যেক সমাজের কতকগুলে! পবিত্র প্রথা ও এঁতিহ্য থাকে । 
ব্জির মতা হয়, কিন্ত সমাজ পুরুষানক্মে এইসব প্রথা ও এঁতিহ্যের 
মাধামে আপন অস্তিত্ব বজার রাখে। কাজেই সমাজের জন্ত এই 
প্রথা ও এঁতিহ্য রক্ষা করা আবশ্যক । এটা করতে হলে সমাজের 
প্রত্যেককে এঁ প্রথা ও এঁতিহ্যের প্রতি শ্রগ্ধাবান হতে হবে। প্রথা 
ও এঁতিহ্যফে আবার যথাযথভাবে পরবর্তী“ পুরুষের কাছে পৌছে দিতে 
হবে। আদিম সমাজের পক্ষে প্রথা ও এঁতিহ্যকে লিপিবন্ধ কর সম্ভব 
ছিল না; শুধুমাত্র স্মতির উপর নির্ভর করে এগুলোকে নিভু'লভাবে 
জিইয়ে রাখতে হতো? । যোঁথ আচার-অনষ্ঠানের ফলে একদিকে প্রথা 
ও এতিহ্যের প্রতি সমাজের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ঘোষিত হতে]; অপরদিকে 
বছলোকের মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ায় ফলে এগুলো মনে রাখা সম্ভব 
হতে? । কাজেই একমাত্র যৌথ অনষ্ঠানের মাধামেই ধমীর়ি প্রথা ও 
এঁতিহ্য নিভলভাবে পুরুষান,ক্রমে লোকমুখে সংরক্ষিত হতে পারত। 
মোটকথা, যৌথ অনুষ্ঠান ছিল ধবীয্ন প্রথা ও এঁতিহ্যের একমাত্র 
রক্ষা-কবচ। 


তৃতীয় অধ্যায় 
ধর্মের উৎপত্তি 


ধমেরি উৎপত্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া যায় না। সর্বপ্রথম 
কোন সমাজে কিভাবে ধর্মের উদ্ভব হয়, তা জানা সম্ভব নয়। কারণ 
আমরা যে সব আদিম সমাজে ধমের অস্তিত্ব পাই, সে সব আদিম 
সমাজও সহম্ম বংসর ধরে জগতে বর্তমান রয়েছে এবং হাজার হাজার 
বছর আগে তাদের মধ্যে ধমেরি উন্মেষ হয়েছে । এ সব সমাজ 
এমন ইতিহান রেখে যায়নি, যা থেকে ধমে'র উৎপত্তির ধারাবাহিক 
ইতিহাস সংগ্রহ করা যেতে পারে। 

ধমে'র উদ্ভব কি করে হলো, তা কতকটা অন,মান করে নিতে হয়। 
নংতাত্িক ও সমাজ-বিজ্ঞানীর। যৎসামান্ত প্রত্বতান্তিক, দার্শনিক ও নতান্তিক 
প্রমাণাদির সঙ্গে মনস্তাত্তিক এবং সমাজতান্তিক অন,মান মিশিয়ে ধমেরি 
উন্তব সম্পর্কে মোটামুটি মতবাদ দিতে চেয়েছেন। 

এইসব মতবাদ খুব একট] বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত নয়। 
ফ.ল বিজ্ঞানীদের মধ্যে মত-বিরোধের অবকাশ আছে এবং কোনও 
একটি মতকে অদ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া সন্ভব নয়। 

ধমে'র "উৎপত্তি সম্পর্কে মতবাদগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। 
একদল জোর দিয়েছেন ধর্মের রহন্তময় ও ভীতিগ্রদ রূপের উপর । 
এদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনাম হচ্ছেন বিজ্ঞানী টেলার। টেলারের 
মতবাদকে বল? হয় সর্বপ্রাণবাদ। আর একটি মতবাদ দিয়েছেন মেরেট, 
যাকে বলা যেতে পারে মহাপ্রাণবাদ। এ অধ্যায়ে আমরা এই দ)ট 
মতবাদ নিম্নে আলোচন। করব । 

এ দু'জন মনীষী ছাড়া আর একন মনীষী ধর্মের এই রুহম্তম়তাত 
মধ্যে তার উৎপত্তির কারণ খুজেছেন। তিনি বিশ্ববিখ্যাত নততবিদ 
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ফে.জার। ফেনজারের মত বুঝতে হলে যাদুবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা 


দরকার | পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা যাদুবিদ্যা এবং তার সঙ্গে ধর্মের 
সম্পর্ক আলোচন1 করব । 


দ্বিতীয় দল জোর দিয্লেছেন মানুষের সংবেদনশীল মনের প্রয়োজনের 
উপর । মনস্তত্ববিদ ক্রয়ে বলেছেন, পিতা-পৃত্রের সম্পর্কের মধ্যে ধর্মের 
উৎপত্তির মৌলিক কারণ নিহিত আছে। শিশুর মনে পিতার প্রতি 
যুগপৎ ভীতি ও অনুরভি দেখা যায়। এক দিকে শিশু যেমন পিতার 
কতৃত্বকে ভয় করে, অপর দিকে তেমনি পিতার প্রতি তার ন্গেইজনিত 
অনুরাগ থাকে । পিতার প্রতি মনোভাব থেকেই সর্বশজিমান ঈশ্বরের 
ধারণা জন্মে । পিতার প্রতি শিশুর মনোভাবই বূপান্তরিত হয় ঈশ্বরের 
কল্পনায় । পিতার মহত্তর প্রতিচ্ছুবিই ঈশ্বর। পিতার মত ঈশ্বরের 
প্রভৃত্ব ও কতৃত্ব মানুষ পদে পদে অনুভব করে । আবার পিতার মত 
ঈশ্বর করুণাময় 'এবং দ্মেহশীল । মোটকথ।, ঈশ্বর পিতার নামাস্তর। 
পিতার সঙ্গে ঈশ্বরের সাদৃশ্য থেকে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের যুগপৎ ভীতি 
ও অনুরক্তি জন্মায় । 

পলরোদিনের মত, ধর্মের জন্ম মানুষের অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতার অনুভূতি 
থেকে । আদিম মানুষ সুখ চাইতো।, তার মনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার 
আকাঙক্ষ! ছিল ; কিন্তু তার পার্িপাশ্থিকের অশুভ ও বিরুদ্ধ শভিভ্লে! 
ছিল প্রবল এবং তারজ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ ; বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞান 
ছিল নগণ্য । এই স্বপ্প জ্ঞান নিয়ে তার পক্ষে পারিপাশ্থিকের বিরুদ্ধ 
শক্তিগুলোকে মোকাবিলা কর' ছিল অসম্ভব ব্যাপার। ফলে মানুষ 
নিজেকে দুর্বল ও অসহায় ভাবতো । তার মনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা 
বা মানসিক শাস্তি কোনটাই ছিল না। এই অক্ষমত1 ও তুচ্ছতার 
মনোভাব-প্রস্থত অনিরাপত্তা ও অশান্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষ। 
করার প্রয়োজনে আদিম মানুষ দুজ্ঞেন্ন ও ভীতিপ্রদ অতিপ্রাককৃত শক্তির 
আশ্রয় গ্রহণ করে। বিরুদ্ধ পারিপাস্থিক শক্তিগলোর পরিপ্রেক্ষিতে 
মানুষের সংবেদনশীল মনের প্রতিক্রিয়া থেকেই ধর্সের উৎপান্তি। 

ফূয়েড ও রোদিনের মতবাদকে আপাতদৃষ্টিতে ঘুক্তিসত মনে 
হয়। কিপ্ত ধর্মকে সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে, এ নতবাদগুলোর 
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ংকীর্ণত1 ধরা পড়ে । ধর্ম শুধু ব্ভির মনের ব্যাপার নয়; সামাজিক 
ব্যাপারও বটে। ব্যক্তি ও সমাজের সাথে ধর্মের সম্পর্ক এত ব্যাপক 
ও বহুধা বিস্তৃত যে, শুধুমাত্র মানসিক কারণ দেখিয়ে ধর্মের উত্ভতব 


ব্যাখ্যা কর! সম্ভব নর । 
ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে তৃতীয় অভিমতটি দিরেছেন দুরখাইম। তার 


মতে ধর্ম গোঠী-জীবন ও সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। আমরা 
পরবতী এক অধ্যায়ে ধর্সের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক আলোচনা করব। 
ধর্মের উত্তব সম্পর্কে একট। স্মস্বন্ধ মতবাদ সব প্রথম প্রচার করেন 
বৃববিজ্ঞানী টেলার। তিনি ছিলেন ডারউইনের বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী । 
তাই তিনি ধর্মের উদ্তবের মধ্যে একটা বিবর্তন প্রক্রিয়ার সন্ধান করেছেন । 
তার মতে, আদিম মানুষ প্রথমে ভূত-প্রেত ও নিজ নিজ স্বত পূর্ব 
পুরুষের পুর্জা করতো । পরে তাদের মধ্যে প্রকৃতি পূজার উন্মেষ হয় 
এবং নদী-নালা, পাহাড়-পবত বন-জঙ্গল, ঠাদ-তার! প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
স্বর পূজ। শুরু হয়। প্রকৃতি-পূজ৷ থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় দেব-দেবীর 
মুতি-পৃ্জার স্ষ্টি হয়। আদিম মানুষ প্রথমে অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা 
করতো। তারা ছিল বহু-ঈশ্বরবাদী। কালক্রমে তাদের মধ্যে 
পরমেশ্বরের ধারণার উদ্ভব হয় এবং সমাজে একেশ্বরবাদের আধিপত্য 
শুরু হয়। মোটকথা, টেপারের মতেঃ ধর্ম ভূত-প্রেত ও স্বত প্ব-পুরুষের 
পূজ! দিয়ে আরন্ত হয় এবং তার বর্তমান পরিণতি হচ্ছে একেশ্বরবাদ । 
টেলারের মতে, ভূত-প্রেত ও মৃত-প্ৰপূরষের পূজার উন্মেষ ঘটে 
আত্মার ধারণ থেকে । বস্তরতঃ টেলারের মতবাদের মুলভিত্তি আত্মার 
ধারণ । আদিম মানুষ নিজেকে মনে করতো দেহ ও আত্মার সমটি। 
প্রত্যেক মানুষের হৈত-অস্তিত্ব, দেহ ও আত্ম'। দেহ ও আত্ম! এই 
দুইমিলে মানব-জীবন। দেহ জড় পদার্থ। তার অস্তিত্ব বুঝতে আদিম 
মানুষকে বেগ পেতে হয়নি । কিন্ত আত্মাকে জড় পদার্থ বলা চলে না। 
আত্মার দৃষ্টি গ্রাহ্য নয়। দৃষ্টির অতীতষযে আত্মা, তার অস্তিত্বের ধারণা 
আদিম মানুষের মনে কি করে এলে1? টেলারের মতে, আদিম মানুষ 
আত্মার ধারণ! পেরেছে স্বপ্লের মধ্য দিয়ে । আমর] খন ঘুমিয়ে পড়ি, তখন 
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অসাড়-দেহ শয্যার উপরে চলংশজিহীন হয়ে পড়ে থাকে । কিন্ত 
ঘুমের মধ্যে স্বপ্পে আমরা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে কথা বলি : 
ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে মিলিত হই এবং চলে 
ফিরে বেড়াই । ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখি, সেই একই শয্যাতে পড়ে 
আছি। দেহ যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। তবে কে কথা বললো, 
কে ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে চলাফে” করলো? দেহ ছাড়া মানুষের 
নিশ্চয়ই আর একটি অস্তিত্ব আছে, দেহ ঘুমিয়ে থাকজে যে-অস্তিত্ব 
ধজায় থাকে এবং যা চলাফেরা করে ও কথা কয়। আদিম মানুষ 
স্বপ্নকে দৃষ্টি ভ্রম বলে মনে করতে! না। সে যখন স্বপ্নে কারো সঙ্গে 
কথ বলতো! বা কোথাও বেড়াতে যেতো, তখন সে মনে করতো, 
বাস্তবিক পক্ষে সে স্বপ্রে কথা বলেছে বা বেড়াতে গেছে। কিন্ত দেহ 
যেহেতু একই জায়গায় অসাড় হয়ে পড়ে থাকে, কাজেই এই কাজগুলো 
অন্ত কোনও অস্তিত্বের দ্বারাই সংঘঠিত হয়। মানুষের মধো দেহ একটি 
অংশ মাত্র । দেহ ছাড়াও আর একটি অস্তিত্ব আছে, যে অস্তিত্ব 
জীবস্ত, যা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, এবং দেহ ত্যাগ 
করে বাইরে চলে-ফিরে বেড়াতে পারে । এই দ্বিতীয় অস্তিত্ব ঘখন 
দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন দেহ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। নিদ্রাতে 
দেহ তার দোসর থেকে আলাদা হয়ে পডে। দেহের এই দোসরই আত্মা 

মানুষ নিদ্রিত হলে আত্মা ক্ষণকালের জন্য দেহ ত্যাগ করে যায়। 
ফলে দেহ নিষ্রিয় হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আত্মা যখন আবার দেহে 
ফিরে আসে, তখন দেহ ও আত্মা নিয়ে মানুষ আবার জেগে উঠে। 
আত্মাই মানুষকে জীবনী শজি দেয় এবং দেহকে প্রাণবস্ত করে 
তোলে । নিদ্রা হচ্ছে, দেহ থেকে আত্মার সামন্লিক বিচ্যুতি । 

স্বতু'তে আত্মা দেহ থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়। নিপ্রার শেষে আত্মা 
আবার ফিরে এসে দেহের সঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু মৃতার পরে আত্মা 
আর ফিরে আসেনা । হ্ৃত্যু হচ্ছে দেহ ও আত্মার চিরস্থারী বিচ্ছেদ । 


স্বত্যুর পরে চিরতরে বিচ্ছিন্ন আত্মা দেহের বন্ধন থেকে মুজ হয়ে 
চলে-ফিরে বেড়াবার অবাধ স্বাধীনত। লাভ করে। শ্বত মানুষের বিদেহী 


২ সমাজ ও ধর্ম 


আত্ম! তখন প্রেতাতআয় পরিণত হয়। প্রেতাত্বারূপে মৃত্যু পরবতী 
আত্মার বাসনা ও আকাঙজক্ষ। থাকে মানুষের মতই । প্রেতাত্ম গুলো 
জীবিত মানুষের মাঝেই বিচরণ করে এবং তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী 
কেউ মানুষের মঙ্গল করে আর কেউ বা অবটন ঘটায়। এই 
প্রেতাত্মাগুলে। অবাধে মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে । মানুষের 
দেহে প্রবেশ করে প্রেতাত্মা! কখনও মানুষের উপকার করে, আবার 
কখনও অমঙ্গল ডেকে আনে । যদি কেউ ব্যাধিগ্রস্থ হয় বা কারে! 
মস্তি বিকৃতি ঘটে, তবে তার কারণ কোনও পরশ্রীকাতর দুরন্ত 
প্রেতাত্ম' তার উপর ভর করেছে । অপরপক্ষে, কেউ যদি ভাগ্যবান 
হয়, কেউ যর্দি অন্তদের চেয়ে শঞ্তিশালী হয় ব! শিকারে দক্ষ হয়, 
তার কারণ কোন পরহিতৈষী প্রেতাত্ম তার দেহে অধিষ্ঠান হয়েছে। 
মানুষের স্ুখ-দূঃখ, ভালে।-মন্দ, স্বাস্থ্য-ব্যাধির কারণ প্রেতাত্মা! । কাজেই 
প্রেতাত্মাকে খুশী করা প্রয়োজন। ম্বৃত্যুর পরে আত্ম। প্রেতাত্মায় পরিণত 
হয়। কাজেই ম্বৃত পূর্ব- পুরুষের আস্মা-প্রেতাত্ম রূপে অঘটন ঘটায় এবং স্বৃত 
পূর্ব-পুরুষের প্রেতাত্মাকে সন্ধষ্ট কর! দরকার । এইভাবে স্বত পূর্বপুরুষের 
পূজ] শুরু হয় এবং ধম জন্ম নেয়। 

পরবতীকালে আত্মার ধারণ! থেকেই প্রকৃতি পূজা আরন্ত হল্প। 
টেলারের মতে, প্রকৃতি-পূজা আত্মার ধারণার সম্প্রসারিত বপ। 
আদিম মানুষ ছিল শিশুর মত সরল এবং শিশুর মত তাদেরও সচেতন. 
ও অচেতন পদার্থের মধ্য প্রতেদ নির্ণর করবার মানসিকতা! ছিল না। 
শিশুর মনে প্রথম যার সম্পর্কে ধারণা জন্মে সে হচ্ছে মাত।-পিত। অর্থাৎ 
মানুষ । কাজেই মানুষের ধারণার আলোকে শিশু সব কিছুকে দেখে। 
যে-খেলনা নিয়ে সে খেলে, অথবা যেসব জিনিসের সং্পর্শে সে আসে, 
সে-গুলোকে শিশু মানুষের মত সচেতন পদার্থ বলে মনে করে। আদিম 
মানুষের চিস্ত/শক্জি শিশুর চিস্তাশক্তি থেকে উন্নত ছিল না এবং শিশুর 
মত সকল অচেতন পদার্থকে সে মানুষের মত সচেতন বলে মনে 
করতে।। যেহেতু আদিম মানুষের ধারণায়, সে নিজে দেহ ও আত্মার 
সমষ্টি; সেই হেতু আদিম মানুষ সকল পদাথকে দেহ ও আত্মার সমটি 
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বলে যে ধারণ করবে, তাতে বিচিত্র কি! তাছাড়া স্বপ্ধে মানুষ শুধু 
আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধবকে দেখে না, সে নানা রকম জড় পদার্থ; 
যেমন-_রাস্তা-ঘাট, নদী-নাল।, গাছ-পাল', চন্ত্র-সুর্য প্রভৃতিও দেখে । 
কাজেই আদিম মানুষ ধরে নিলো যে, মানুষের মত অচেতন পদার্থেরও 


আত্মা আছে। 
স্বত-পূর্ব-পুরুষের আত্ম। যেমন কখনও মানুষের উপকার করে। 


আবার কখনও অপকার করে । নদী পানি প্রকৃতির বিভিন্ন অবদান- 
গুলো তেমনি মানুষের উপকার ও অপকার করে । নদী পানি দের, আবার 


প্লবনে ভাসিয়ে নিয়ে ষায়। ভূমি কখনও ফসল দের, কখনও দেয় 
না। বৃষ্টি কখনও আসে মুষলধারায়, কখনও আসেই না। প্রকৃতির 
এই খাম-খেয়ালের কারণ, তার অধিষ্ঠান প্রেতাত্বা। গুকৃতির 
খেয়ালীপনার হাত থেকে রক্ষ! পেতে হলে, তার প্রেতাত্মাকে খুশী করা 
দরকার । এভাবে আত্মার ধারণা থেকে প্রকৃতি পূজার উত্তব হর। 
ঠাদ, তারা, জল বায়ু, নদী-নালা, মেঘ-বৃষ্টি প্রভৃতি প্রকৃতির অবদানকে 
আদিম মানুষ পূজ। করতো! । কারণ তাদের মধ্যে আত্ম। আছে এবং 


তাদের মধো প্রেতাত্মা ভত্রকরে আছে । আর এই প্রেতাত্মার প্রভাবে 
তারা মানুষের বাহিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত ও নিয়গ্রিত করছে। 


টেলারের মতবাদের বিশেষত্ব তার সার্জনীনতা । প্রায় সকল 
মাদিম সমাজে আত্ম! ও প্রেতাত্মার ধারণ। বিস্তমান ৷ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের 
আদিবাসী সগ্গাজে বিশ্বাস, আত্ম! একটা দোসর, প্রতিচ্ছবি বা ছায়)_- 
যা প্রায় দেহত্যাগ করে দুরে যেতে পারে। মৃত্যুর পরে এই দোসর 
দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাগর ব' জঙ্গলের অধিষ্ঠান প্রেতাত্মায় পরিণত 
হয় । এই প্রেতাত্মাগুপে। মানুষের সঙ্গে কথ বলতে পারে এবং তাদের 
প্রিয় মানুষকে অতি প্রাকৃত শক্তি দিয়ে থাকে । তবে মূলতঃ প্রেতাত্মা 
বিপদজনক এবং ব্যাধি ও স্বত্যুর কারণ | প্রেতাত্ম। অশরীপী ও অদৃশ্য । 
কিন্তু কেউ কেউ দাবী করেষে' তারা প্রেতাত্মা দেখেছে এবং তাদের 
বর্ণনায় প্রেতাত্ম। দেখতে ভয়ংকর ও কিন্ত,ত কিমাকার। প্রেতাত্মা 
শীর্ষে আকৃষ্ট হয়, কিন্ত সঙ্গীত ছ্বার। নিবারিত হয়। প্রেতাত্মা! রামধ নুতে 
চড়ে বেড়ায়, মাছ ও কাঁকড়া খায় এবং নাচে ও গান গায়। 
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আত্ম! ও প্রেতাত্ম' সম্পর্কে অনেক আদিম সমাজ থেকে উদাহরণ 
দেওয়া যায়। মোটকথা, আত্ম! ও প্রেতাত্মার ধারুণ। প্রায় সব সমাজেই 
ছিল। আত্ম। ও প্রেতাত্মা অবশ্থ এইসব আদিম সমাজের মানুষের 
ধারণায় ঠিক অশরীরী বা নিরাকার নয়। তাদের স্বভাব-চত্সিত্র কতকট। 
মানুষের মত । 

প্রায় সব আদিম সমাজেই প্রেতাত্মার ধারণা ছিল। কিন্তু আদিম 
মানুষ তার সীমাবদ্ধ চিস্তাশক্তি দিযে আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণা স্ষ্টি 
করতে সক্ষম কিনা. সে সম্পর্কে অনেক নৃবিজ্ঞানী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । 
কোনও পূর্বন্থত্র ছাড়া আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণায় পৌঁছতে হলে 
যে-বুদ্ধিমন্তা ও যুর্জিবাদী মন থাকা দরকার, আদিম মানুষের তা' 
ছিল না। আদিম মানুষ জীবিকার প্রশ্ন নিয়ে বেশী সময় মাথ। ঘামাতে1 | 
তার কারিগরি ও বস্তব-জ্ঞান ছিল নগণ্য । কিন্ত পারিপাশ্থিক ছিল 
বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। এই পরিবেশে এবং অনুন্নত বুদ্ধিমন্তাকে মাত্র সম্বল 
করে, আদিম মানুষের পক্ষে এমন একটি যুক্তিবাদী এবং বিদগ্ধ গতবাদে 
পৌছানে। কিছুতেই সম্ভব নয় । 

টেলারের সবপ্রাণবাদ ধমের উৎপত্তি সম্পকে বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা । 
বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ধম মৃত-পূর্ব-পূরুষের পুজা থেকে পরমেশ্বরের পূজায় 
রূপান্তরিত হয়েছে । টেলারের বিবততনবাদী ব্যাখ্য। গ্রহণ করলে, 
এ-কথা মেনে নিতে হর যে, মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে ধমের আরও রূপাস্তর অবশ্যন্তবী এবং ব্বপাস্তর হতে হতে 
ধর্ম কালক্রমে পৃথিবী থেকে তিপোঠিত হবে এবং বিজ্ঞান তার শ্বান 
দখল করবে । কিন্ত আমর ধমের কমিক সংজ্ঞায় দেখেছি যে ধম" 


এমন কতকগুলো কম” সম্পাদন করে, যা বিজ্ঞান করতে অক্ষম এবং 
এই কমের মধ্য দিয়ে ধম জগতে বেঁচে রয়েছে । 


ধমের সঙ্গে মানুষের ভাবাবেগ ও সংবেদনশীল অনুভূতি প্রগাঢ় 
ভাবে সম্পজ । ধমের একট সামাজিক ও গোষ্টিভিন্তিক দিকও 
রয়েছে । ধমেরি এই সামাজিক এবং ভাবাবেগের দিক অবজ্ঞা! করে 
কেবলমাত্র যুক্তি-বুদ্ধিমন্তার সাহায্যে ধমের উৎপগি ব্যাখা। করা 
সম্ভব নয় । 


সমাজ ও ধর্ম ২৩ 


আমর দেখলাম, আত্ম। ও প্রেতাত্মার ধারণায় পৌছতে হলে যে 
যুক্তি-ভিত্তিক বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, আদিম মানুষের মধ্যে সে বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় মেলে না। তাছাড়া টেলার আত্ম। ও প্রেতাত্মাকে মানুষের মধ্যে 
দীমাবদ্ধ রাখেননি । তার মতে, জড়-বস্্ব ও অচেতন পদার্থ পূজা পেতে 
পারে, যদি তার মধ্যে কোনও প্রেতাত্মা ভর করে। টেলারের বড় সমর্থক 
লাউই পর্যস্ত স্বীকার করতে পারেননি যে, আদিম মানুষ জড় 
পদার্থের পূজা করতো তার মধ্যে একট প্রেতাত্মা ভর করেছে এই 


ধারণার জন্ত। আদিম অনেক সমাজে জড়-বস্ত পূজিত হতে। কোনও 
অধিষ্ঠান প্রেতাত্মার অস্তিত্ব ছাড়াই । 

নুবিজ্ঞানী মেরেট, টেলারের মতবাদের এই দুই অস্ুবিধ! পরিহার 
করে ধমের উৎপত্তির অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন । তার মতবাদকে 'মহ1- 
প্রাণবাদ বল হয়! 

মেরেটের শত, আদিম মানুষের মনে আত্ম ও প্রেতাত্মার ধারণার 
উন্মেষের বন্ুপূর্বে ধর্মের ধারণার উন্মেষ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে অতি 
প্রকৃত শক্তির ধারণার উপর ভিত্তি করে পরবতাঁকালে আত। ও প্রেতাত্মার 
ধারণার উদ্তব হয়। 

আদিম মানুষ যখন এমন কোনও বস্ত্র সম্মুখীন হয়, যা অসাধারণ, 
য! সচরাচর দেখা যায় না, যাকে বোঝা যায় না, বাকে জানা যায় 
না; তখন আদিম মানুষের মনে সেই অতি-প্রাকৃতের প্রতি ভীতি- 
মিশ্রিত বিল্ময়ের সঞ্চার হয় । এই ভীতি-মিশ্রিত বিপ্য় থেকে তার মনে 
একটা নৈব্যক্তিক দুক্তেয় শক্তির ধারণা জন্মে এবং আদিম মানুষ এ 
অতিপ্রাকৃত বস্ততে নৈর্বাজিক শক্তি আরোপ করে এবং তার সহি 
বিধানে তৎপর হয় । মেরেটের মতে, বস্র অস্তনিহিত নৈর্াক্তিক শির 
জলন্ত আদিম মানুষ সেই বস্তুকে পূজা দেয়, তার আত্ম তার ও প্রেতাতার 
জন্থ নয়। আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণা আদিম মানুষের মনে অনেক 
পরে এসেছে । প্রথমে আদিম মানুষের মনে অতি-প্রাকৃতের প্রতি ভীতি- 
মিশ্রিত বিশ্ময় থেকে নৈর্যজিক শক্তির ধারণা জন্মে এবং যা কিছু 
লোকাতীত, যা কিছু জ্ঞান ও বুদ্ধির বাইরে তার মধ্যে সে একটা 
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নৈব্যক্তিক শক্তি আরোপ করে তাকে পূজা করতে শুর করে। পরে 
কোনও এক সময়ে আদিম মানুষের মধ্যে আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণার 
স্থষ্টি হয় এবং তখন কোনও কোনও আদিম সমাজে নৈব্যক্তিক শক্তির 
পরিবর্তে অথব। নৈব্যক্িক শক্তির পাশাপাশি প্রেতাত্মার ধারণাও 
বিস্তার লাভ করে। এই প্রসঙ্গে মেরেট প্রশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে 
বহুল প্রচলিত একটি শব নিয়ে আলোচন] করেছেন। শব্ষটি হচ্ছে 
মানা | 'মানা' অর্থ হচ্ছে অতি প্রাকৃত শক্তি। “মানা এমন একটি 
নৈব্যক্তিক শক্তি, ষ। অসাধারণ, দুক্তেয় ও অবোধ্য এবং বা সচরাচর 
দেখা যায় না। 

মানা" নেব্যক্তিক শক্তি বটে, কিন্তু যেকোনও ব্যক্তি বা বস্ততে 
এই শক্তি থাকতে পারে । যদি কোন বাক্কি বাবস্ততে “মানা” থাকে, 
তাহলে সে ব্যক্তি বা বস্্ব অসাধারণত্ব লাভ করে। কেউ যদি যুদ্ধে 
অনন্ত সাধারণ বারত্ব দেখায়, তবে তার কারণ তার মধ্যে “মানা রয়েছে । 
কোনও কারিগর যর্দি অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী হয়, তবে তার 
কারণ 'মানা'। কেউ যদি বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে অন্ত সবাইকে ডিডিয়ে 
যায়, ভবে তার মধ্যে নিশ্চয়ই মানা আছে । 


শুধু মানুষ নয়, অচেতন পদার্থ ও জড়বস্ততেও “মানা থাকতে 
পারে। একটি বিশেষ আকৃতির পাথরে 'মানা' থাকতে পারে এবং এই 
মানা' সম্বলিত পাথরটিকে ক্ষেতে পুঁতে রাখলে ফসল ভালো হতে 
বাধ্য । মাদুলি ও কবঝচ যে অনেক সময় অসাধ্য সাধন করে, তার 
কারণ এ মাদুলি ও কবচে মান! আছে। 

'মানা'র অর্থে একটি অতি-প্রাকৃত নৈর্ব)কিক শক্তি বুঝায় । মানার 
অর্থের মধ্যে কোনও আত্ম। বা প্রেত।ত্ম র ধারণ। নেই । কোনও ব্যজি, 
বা বস্ত অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হয় নৈর্বঃক্িক শক্তির প্রভাবে-_ 
কোনও অধিষ্ঠান প্রেতাত্ম।র জন্য নয়। 

প্রশস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আদিবাসীদের ধম'জীবন মানাকে ভিত্তি 
করে গড়ে উঠেছে এবং মানার পেছনে কোন আত্। বা প্রেতাত্মার 
ধারণ! নেই । 


সমাজ ও ধর্ম ২৫ 


মেরেটের মতে এই অতিপ্রাকৃত নৈর্বানক্তিক শক্তির ধারণাই আদিম 
সমাজের প্রথম ধম” | প্রেতাত্মায় বিশ্বাস ধমে'র বিবর্তনে একটি পরবর্তী 
পদক্ষেপ মাত্র । 

“মানা” বা নৈব্যক্তিক শজির ধারণ। সহজ এবং জটিলতা শুণা। 
প্রেতাত্মার ধারণায় উপনীত হতে যে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, সে বুদ্ধিণত্তা 
না থাকলেও নৈব্যক্তিক শক্তির ধারণা করা সম্ভব । মোটকথা, আদিম 
মানুষের পক্ষে নৈব্যক্তিক শক্তির ধারণায় পৌছানো অসম্ভব নয়। 
তাছাড়া এ ধারণ। সচেতন ও অচেতন সকল বস্ত্রতেই আরোপ করা 
চলে । 

টেলারের মতবাদের চেয়ে মেরেটের মতবাদ অধিকতর সরল ও 
সহজবোধ্য সন্দেহ নেই। কিন্ত সব-প্রাণবাদের মত, এই মতবাদও 
সংকীর্ণ ও একদেশদশী । কারণ মহাগ্রাণবাদ ধমের সামাজিক ও 
গোঠীরপ সম্পর্কে একেবারে নীরব । 


চতুর্থ অধ্যায় 
যাছুবিষ্ঠা 8 ধর্মও বিজ্ঞান 


মনীষী ফ্রেজার বলেন, ধমের জন্মের আগে যাদুবিষ্তার জন্ম এবং 
যাদৃবিষ্ঠার ব্যর্থতা ধমের উৎপত্তির কারণ । তার মতে, জড়জগতের 


যেমন ধাতু যুগের আগে পাথর যুগ, জ্ঞান জগতে তেমনি ধর্ম যুগের আগে 
যাদুবিষ্ার যুগ । 


ক্রেজারের মতবাদ বুঝতে হলে, যাদুবিগ্ভা সম্পর্কে জানতে হবে। 
ফ্রেজার নিজে যাদুবিষ্ঠ। সম্পর্কে বিশদ আলোচন! করেছেন। যাদু- 


বিদ্ভার তাসের ঘর জাগতিক নিয়ম সম্পর্কে দু'টি ভ্রান্ত ধারণার উপর 
প্রতিষ্ঠিত। ফ্রেজার এ-গুলিকে বলেছেন, সাদৃশ্যের সুত্র ও সংক্রণের স্বত্র | 


যাদুকর কাজ করে দু”ট প্রক্রিয়ায়। শক্রকে যদি সে বিন্ট করতে 
চায়, তবে সে শত্র,র সদৃশ একটি মানুষ গড়ে। কখনও খড়-কুটো, 
মাটি, বালি বা মোম দিয়ে শত্র,র একটি প্রতিকৃতি বানায়; কখনও 
বালিতে আক দিয়ে শত্র,র সদৃশ একটি দেহ আকে। তারপর শত্র,র 
প্রতিকতিকে লাঠি দিয়ে প্রহার করে, কিংবা ছুরিকাঘাতে, বল্লম দিয়ে 
বা বিষাজ তীর দিয়ে সেটিকে বিদ্ধ করে। শত্র,র সদৃশটিকে প্রহার 


বা আহত করার ফলে, আসল শক্রটি অনুরূপভাবে প্রহাত ও আহত 
হয়। এখানে আমর! সাঘৃশ্যের সুত্র পাচ্ছি। সদৃশ বস্ত বা ঘটনা 


সষ্টি করে। কোনও উদেশ্য সাধন করতে হলে সেই উদ্দেশ্টি অনুকরণ 
করলে উদ্দেশ্য সাধিত হয়। শত্রকে প্রহার করা যদি উদ্দেশ্য হয়, 
তবে শত্র,কে প্রহার করা হচ্ছে এমন একট। নকল ঘটনা স্য্টি করলে 
শত্র, প্রহত হবে এবং উদ্দেশ্য সাধিত হবে। যাদৃকর যর্দি কোনও 
ঘটনা ঘটাতে চায়, তবে সেই ঘটনাকে অনুকরণ করলে বাস্তবে সেই 
ঘটনাটি ঘটবে। শত্র.কে প্রহার করা বা আহত করাই যদি যাদুকরের 
উদ্দেশ্য হয়, তবে শত্র,র সদৃশ একটি প্রতিকৃতি গড়ে তাকে প্রহার বা 
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আহত করলেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে এবং শঞ্জ, প্রহত ও আহত হুবে। 
আমর! যে উদাহরণ দিয়েছি, সেখানে যাদুকরের উদ্দেশ্য শত্র,কে প্রহার 
বা আহত করা । যাদুকর শত্রর একটি সদৃশ গড়ে তুললো এবং 
এ সদৃশটিকে প্রহার বা আহত করলো । অর্থাৎ শত্র,কে প্রহার বা 
আহত করার উদ্দেশ্যরটিকে যাদুকর যথাযথ অনুকরণ বা নকল করলে! । 
প্রহার বা আহত করার অভিপ্রেত ঘটনাট? হুবহু নকল করার ফলে 
বাস্তবে শত্র, প্রহৃত বা আহত হবে। অর্থাৎ প্রহার বা আহত করার 
অভিপ্রেত ঘটনাটিকে অনুকরণ বা নকল করার ফলে বাস্তবে ঘটনাটা 
ঘটবে এবং শত্র, আহত বা প্রহ্ৃত হবে। এই প্রক্রিয়ায় যাদুকর যে- 
যাদুবিষ্ঠ। ঘটায়, ফেনজার তাকে বলেছেন সদৃশ-বিধান বা অনুকরণ 
যাদুবিষ্ক।। এই যাদুবিগ্ভার ভিত্তি-সাদৃশ্যের সুত্র । সম্বশ-ঘটনার অনুকরণ 
সদৃশ ঘটনার সৃষ্টি করে। বর্তমান যুগে রাজনৈতিক নেতাদের কুশ 
পূত্তলিকা দাহ 'করবার যে রেওয়াজ দেখা যায়, তা এই অনুকরণ 
যাদুবিষ্ঠার ধ্বংসাবশেষ । 

ফেজার অনুকরপ-যাদুবিদ্ঠার অসংখ্য উদাহরণ দিয়েছেন। মাত্র 
কয়েকটি এখানে উদ্ধত করবে! । 

রেড ইত্ডিয়ানর৷ কাঠ দিয়ে শত্র,র প্রতিকৃতি গড়ে এবং তার বুকে 
বা মাথায় স্ুচ ব' তীর ঢুকিয়ে ভাবে যে, শত্র, একই সময়ে এবং শরীরের 
একই স্থানে সুচ বা তীর ফেশটানোর বাথা অনুভব করছে । যদি 
তারা শত্র.কে হত্যা করতে চায়, তাহলে কতকগুলো মন্ত্র পড়ে কাঠের 
নকল প্রতিকৃতিটিকে হত্যা করে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, শত্ব, 
নিহত হয়েছে । 

রোগের চিকিৎসায় অনুকরণ-ষাদুবিদ্ঠার বাবহার আদিম সমাঞ্জে 
বহুল প্রচলিত ছিল । ফরাসী দেশের মাদিম মানুষদের বিশ্বাস ছিল 
যে, ঘন ঘন বমির কারণ, পাকস্থলী স্বানচ্যুত হয়ে নীচে ঝুলে পড়েছে । 
এ-ক্ষেত্রে ষাদুকর-বৈগ্ভকে ডাকা হয়। সে বিচিত্র মুখভঙ্গী করে এবং 
নিজের দেহকে মুগড়িয়ে-কুচকিয়ে নিজের পাকস্থলীর্টিকে স্বানছাত করে 
ফেলে । পাকস্বলীটি স্বানচ্যত হলে, যাদুকর-বৈগ্ক আবার নান মুখ- 
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ব্যাদান করে এবং শরীরটকে মুচড়িয়ে-কুচকিয়ে পাকস্থলীটকে স্বস্থানে 
কিরিয়ে আনে । ফলে রোগীর পাকস্থলীটও ম্বস্থানে ফিরে আসে এবং 
বমি বন্ধ হর। কোনও পরমাত্মীয় মারা যাচ্ছে? ভয় কি? 
ডাকা হলো দু'জন বাদুকর-বৈদ্কে । একজন এসেই শুরে পড়বে 
রোগীর পাশে, যেন মারা গেছে । তাকে ম্বত ধরে নিয়ে সংকারের 
ব্যবস্থা কর হলো। ঘণ্টাখানেক সংকারের বাবস্থা চলতে থাকবে ; 
এবার দ্বিতীয় বেদ্য আসরে অবতীর্ণ হবে। সে নানা মন্ত্র পড়ে মরার 
ভান করে পড়ে থাক! সঙ্গীকে তাজ! করে তুলবে । সঙ্গী যাদুকর 
বৈদ্য উঠে বসতেই মৃতা-পথযাত্রী রোগী চাঙ্গা হয়ে উঠবে । কারো 
ফোড়া হয়েছে । ডাকা হলো যাদুকর-বৈদ্ধ । ভারভিন গাছের শিকড় 
দু'ভাগ করে কাটা হলো । একভাগ রোগীর গলায় ঝুলানো হলো 
এবং আর একভাগ আগুনের উপর ধরা হলো?। তাপে শিকড় যতই 
শুকিয়ে আসবে, ফোড়াও ততই শুকাবে। তবে সাবধান! বৈদ্যের 
সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকত1 করা যাবে না। তাহলে বৈদ্য শুকনো শিকড়টি 
পানিতে ফেলে দেবে এবং শিকড যেই তাজা হয়ে উঠবে, ফোোড়াও 
সঙ্গে সঙ্গ আবার দেখা দেবে । 


বটিশ অধিকৃত কলম্বিয়ার আদিবাসী সমাজ মৎস্যোপজীবী। সব 
মাছের মওসুমে সমান মাছ মেলেনা । কোনও মাছের মওসুমে যদ্দি 
মাছের অনটন দেখা দেয়, তা হলে তারা যাদু বিদ্যার শরণাপন্ন হয়। 
যাদুকর মাছের প্রতিকৃতি তৈরী করে এবং মাছ সাধারণতঃ যে-দিক 
থেকে আসে, সেই দিক থেকে মাছের সদৃশটিকে নদীতে ছেড়ে দেয়। 
উদ্দেশ্য, মাহের আগমনট অনুকরণ করার ফলে মাছ পর্যাপ্ত পরিমাণে 
আসতে থাকবে এবং নদী ভরে যাবে । 

অনুকরণ-যাদু'বিষ্ভার় সদৃশ বস্তদ্থয়ের মধ্যে অস্তরঙ্গ সম্বন্ধ নেই এবং 
যোগাষোগও নেই । শত্র,র প্রতিকৃতি তৈরী করে তাকে বিনষ্ট করলেই শত্র, 
বিনষ্ট হয়---শব, এবং তার প্রতিকতির মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ থাকার 
প্রয়োজন নেই । যাণুকর এ প্রক্রিয়ায় কাজ না করে, শত্ররর একগাছি 
চুল, এক টুকরে। নখ, পরিধেয় একখানা বস্ত্র যোগাড় করে সেটিকে 
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বিন করে শত্র,কে বিন করার প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে পারে। 
এখানে শত্র.র অন্তরঙ্গ সংম্পর্শে ছিল এমন বস্তুর সাহায্যে শত্র,কে ধ্বংস 
করা হচ্ছে। শত্র,র অন্তরঙ্গ সংম্পর্শে ছিল এমন বস্তর উপরষে ক্রিয়া 
করা হচ্ছে, তা শত্র,র উপর সংক্রমিত হচ্ছে এবং শত্র,র উপরও একই 
রকম ক্রিয়। হচ্ছে। শত্রম্র চুলটিকে যদি পুড়িয়ে ফেলা হয়, তবে শত্র, 
পুড়ে মরবে । এখানে সংক্রমণের সুত্র কাজ করছে। যে দুটি বস্ত 
একদা পরস্পরের সঙ্গে অস্তরঙ্গ সংস্পর্শে ছিল, তারা পরম্পুর থেকে 
বিচ্ছিষ্ন হয়ে গেলেও তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না এবং পরস্পর 
থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন বস্তদ্বয়ের একটির ভাগো যদি কিছু ঘটে, তবে 
তার প্রভাব অন্তটির উপর পড়ে এবং উভয়ে একভাবে এবং এক সাথে 
ক্রি হয় । কোনও লোকের মাথ! থেকে যর্দি একট' চুল কেটে নেওয়া 
হয়। তবে সেই চুলের সঙ্গে লোকটির সংস্পর্শ একেবারে বিচ্ছিন্ন 
হয় না এবং এ কাটা-চুলটার উপর কোন কিছু করলে তার প্রভাব 
লোকটির উপর গড়ে । অর্থাং একবার যদি দু'টি বস্তু পরম্পরের সংস্পর্শে 
আসে, তবে তারা চিরস্থায়ী বন্ধনে বাধা পড়ে এবং পরস্পর থেকে 
বিচ্ছিন্ন হলেও, তাদের সম্পর্ক বজায় থাকে এবং বিচ্ছেদের পরেও একের 
ভাগ্য অপরের ভাগ্যকে সমভাবে প্রভাবিত করে এবং একের ভাগে 
কিছু ঘটলে অপরের ভাগ্যেও হবু তাই ঘটে । অর্থাৎ একের ভাগ্য- 
বিচ্ছেদের পরেও অন্তটের ভাগ্যে সংক্রমিত হয়। চুল একদা লোকটির 
দেহের সঙ্গে জড়িত ছিল; কেটে কেলার পরও দেহের সঙ্গে দ্ুলের 
সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। কতিত চুলকে পোড়ালে, চুলের সঙ্গে একদা 
সম্পর্কযুক্ত লোকটিও পুড়ে মরে। অর্থাৎ চুলের ভাগ্য, লোকটির ভাগ 
সংক্রমিত হয় । ক্রেঙ্জার এই যাদুবিষ্ঠাকে সংক্রমণ যাদুবিদ্যা বলে অভিহিত 
করেছেন । 

দুধের দত পড়লে, দাতটিকে ইর্দ,রের গে ফেলার রেওয়াজ আছে। 
এই রেওয়াজের ভিত্তি এই যে, পড়ে যাওয়া দাতটির সঙ্গে শিশুর 
সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না এবং পড়ে যাওয়া দাতটি ই'দুৰের সংস্পর্শে এলে, 
শিশুর নতুন দীতগুলো ইদু'রের দাতের মত আুন্দর ও শক্ত হয়। 
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প্রশান্ত মহাসাগরীয় হীপাঞ্চলের আদিবাসীর! দুধের দাত হাতে নিয়ে 
বলে £ 
বড় ইদুর! ছোট ইদৃশ্র! 
এই যে আমার পুরনো দাত, 
দয়া করে আমায় নতুন দাত দাও । 
এই বলে দাতটটিকে ই'দুরের আস্তানায় ফেলে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য 
নতুন দাতগুলে। হ্থুন্দর ও শক্ত হয়ে গজাবে। 
নিউ গিনির ওজোবালুক উপজাতির মধ্যে বিশ্বাস, শঞ্সর কম্বল 
পুড়িয়ে ফেললে কম্বলের সঙ্গে সংঙ্গিষ্ট শত্র, মারা পড়ে । প্রশান্ত মহা- 
সাগরীয় টানা অঞ্চলে, যাদুকর শত্র,র অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্য শত্রর 
পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ করে এবং এঁ বস্ত্রটকে একটু একটু করে আগুনে 
ঝলসায় । বস্ত্রট আগুনে ঝলসানোর ফলে বস্ত্রটর সাথে একদ। সম্পর্ক 
যুক্ত, কিন্ধু তৎকালে বিচ্ছিন্ন শত্র, অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং বস্ত্রটি ভক্মীভূত 
হলে শত্র, স্বত্যুমুখে পতিত হয়। প্রুশিয়ার বলা হত যে, চোরকে 
যদি ধরতে না-ই পারা! যায়, তার একট কাপড় হস্তগত করতে পারলেই 


হলো। এ কাপড়টিকে ভালে করে উত্তম-মাধ্যম দিলে বেচারা চোর 
অস্থথে পড়বেই । 


দক্ষিণ-পূৰ অষ্টেলিয়'র আদিম মানুষের বিশ্বাস, বালিতে ব' মাটিতে 
রচিত পদাক্ষের উপর শত্ঞ পদার্থ ফেললে, যার পদাঙ্ক সে খোড়া 
হয়ে যায়। কেউ যদি বাতে ক্রিষ্ট হয়, তার কারণ শত্র, তার পদ 
চিহ্কের উপর ভাঙ্গা কাচ ফেলেছে। 

অনুকরণ-যাদুবিদ্ভা ও সংক্রমণ যাদুবিদ্ভ। সবদ! পৃথকভাবে অনুস্থত 
হর না। যাদুকর সাধারণতঃ দুটো সুত্র একযোগে ব্যবহার করে। 
মালয়দ্বীপে বাদুকর মোম দিয়ে শত্রর সদৃশ প্রতিকৃতি গড়ে। শত্র,র 
দেহের সরে একদা সংশ্লিষ্ট নখ, চুল, চোখের পাতা ও ভুরু সংগ্রহ 
করে মোমের তৈরী প্রতিকৃতিতে সংযোজিত করে। সাত রাত ধরে 
যাদুকর মন্ত্র পড়ে এবং মোমের তৈরী শত্র,র সদৃশটিকে প্রদীপের আলোতে 
ঝলসার। অষ্টম রাতে সদৃশটকে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং প্রতিঞ্তিটির 


সমাজ ও ধর্ম ৩১ 


সঙ্গে সংযোজিত শত্রর সঙ্গে একদ। সং্লিষ্ট নখ, চুল, চোখের পাতা ও 
তুরুও পুড়ে যায় । সম্ৃশ প্রতিকৃতি এবং শত্রর সঙ্গে একদা সংশ্লিষ্ট নখ, 
চুল ইত্যাদি পুড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্র, প্রাণ হারার । এখানে হি-বিধ 
যাদুবিদ্যা যুগপৎ অবলদ্বিত হয়েছে । শব্র,র সদৃশকে পোড়োনো হয়েছে । 
আবার শর,র সঙ্গে একদ। সংপ্রি্ট বস্তগুলোকেও পোড়োনো হয়েছে । 


ফেজার প্রথমে যাদুবিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচন। করেছেন। 
পরে যাদুবিদযার সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ দেখাতে চেয়েছেন । 
যাদুবিদ্যা দু'টে। জাগতিক নিয়ম অনুধায়ী চালিত হয়__সাঘৃশ্টের 


তরে ও সংক্রমণের সুত্র । যাদুকর-স্মত্র দু'টি যদি ঠিক ঠিক প্রয়োগ 
করতে পরে, তাহলে অভীষ্ট ফল পাবে । অর্থাৎ ঘটনাচক্র অমোঘ 
ও অপরিবর্তনীয় নিম্নম ছ্বার। নিরগ্রিত হয়। এই নিয়মের বাতিক্রম 
নেই। বিশ্বসসার নিখুঁত, নিয়ত, অপরিবর্তনীয় এবং নিদিষ্ট নিয়মের 
রাজত্ব। যাদুকর যদি নিয়ম সঠিকভাবে পালন করে, তবে অভিপ্রেত 
ফল লাভ অবশ্ন্তাবী। কার্ষের সঙ্গে কারণের সম্পক স্ুনিদি্ ও 
অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন । একই কারণ একই ফল উৎপাদন 
করে। যাদুকর যদি কিছু ঘটাতে চায়, তবে তাকে তার সুত্র সঠিক 
প্রয়োগ করতে হবে! সে যদি শত্র,র সদৃশ বানি সাদৃশ্বের সুত্র 
অনুযায়ী সেটিকে হতা। করে, তবে শত্র, অবশাই বিনষ্ট হবে । কোনও 
প্রেতাত্ম'» কোনও নৈব্যজিক শক্তি বা কোনও পরমেশ্বর ঘটনাচক্রকে 
তার স্ুনিরিষ্ট এবং নিয়মিত পথ থেকে বিপথে চালিত করতে 
পারেনা । কোন শক্তিই কার্ষের সঙ্গে কারণের সুনিিষ্ট সম্পকে ফাটল 
ধরাতে পাবে না। যাদুকর যদি ঠিকমত সাঘদৃশ্ের সুক্র বা সংক্রমণের 
ত্র প্রয়োগ করে, তবে কোনও প্রেতাত্মা, কোনও নৈব্যক্তিক শক্তি বা 
কোনও পরমেশ্বর তাকে অভীষ্-ফল থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। 
কাজেই কোনও অতি-প্রাকৃতশক্তি বা কোনও প্রেতাক্সাকে আনাহন 
করার প্রয়োজন নেই । প্রকৃতির প্রতি যাদুকরের দৃষ্টিভজী তাই উদ্বত্যপূর্ণ। 
কারণ সে জাগতিক নিয়ম জানে এবং সুত্র প্রয়োগ করে নিশ্চিতভাবে 
প্রকৃতিকে নিয়গ্্রিত করে নিজের কাজে লাগাতে সক্ষম । 
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বিদ্ধান ও প্রকৃতিকে নিজের বশে এনে মানুষের কাজে লাগায় । 
পানিকে বাশে রূপান্তরিত করে বিজ্ঞানী রেলগাড়ী চালায়, হাইড্রোজেন 
ও অক্সিজেন মিশিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে পানি তৈরী করে। 
বিজ্ঞানের এই ক্ষমত৷ জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। 
বিজ্ঞানের মতে, ঘটনা-প্রবাহের পেছনে কতকগুলে। অমোঘ ও অপরি- 
বর্তনীয় নিয়ম কাজ করে। বিজ্ঞান এ-সব জাগতিক নিয়ম আবিফার 
করে এবং এই অপরিবর্তনীয়্ ও অমোঘ নিয়ম প্রয়োগ করে অভীষ্ট 
ফল লাভ করে। বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, নিদিষ্ট পরিমাণ 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মেশালে পানি উৎপন্ন হয়; পানি নিদিষ্ট 
তাপমাত্রার বাসে পরিণত হয় । এই বাপ্প একটি নিদিষ্ট পরিমাণে 
শক্তিতে রূপাস্তরিত হয়ে রেল চালাতে পারে । এই যে স্ুব্রগুলো 
বিজ্ঞান আবিক্কার করেছে, ত। চিরন্তন, অমোঘ ও অপরিবর্তনীর । 
কাঙ্ধেই স্ত্রগুলো সঠিক প্রয়োগ করে বিজ্ঞান সঠিক ফল লাভ করে। 
বিজ্ঞান কোনও সচেতন শ্ছি, প্রেতাত্ম। বা নৈব্যক্তিক শক্তির মুখাপেক্ষী 
নয় এবং এ ধরনের কোন শক্তিকে আবাহনও করে না । 


বিজ্ঞান ও যাদুবিদ)। উভয়েই জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তার 
উপর প্রতিষ্ঠিত । কিন্ত জাগতিক নিয়ম সম্পর্কে তাদের ধারণ। বিভিন্ন । 
জাগতিক নিয়ম সম্পর্কে বিজ্ঞানের ধারণা অভিজ্ঞতালন্ধ ভ্তোনের দ্বারা 
প্রমাণিত । বিজ্ঞানী গবেষণাগারে পরীক্ষ'-খিরীক্ষার মাধ্যমে জাগতিক 
নিয়ম সম্পকে নিভূ'ল সুত্র এবং ফমুলায় উপশ'ত হন। শিদিষ্ট পরিমাণ 
হাইস্রোজেন আর অক্সিজেন মেশালে পানি তৈরী হয়, শিদি& তাপমাক্োয় 
পানি বাম্পীভুত হয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে-_এইসব সুত্র পরীক্ষিত 
সত্য। বৈজ্ঞানিক ঠিক মত ফমু'লা অনুসরণ করলে পানি উৎপন্ন 
হবেই এবং রেলগাড়ী চলবেই । জাগতিক নিয়ম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 
সুত্র ও ফমু'লাগুলো গবেষণার কষ্টি-পাথরে যাচাই করা সত্য। কিন্ত 
জাগতিক নিয়ম সম্পকে যাদুবিষ্ভার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রাস্ত। যাদুকর সু 
ও ফমু'লাগুলো৷ অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়নি । 
সাদৃশ্যের শুত্র বা সংক্রমণের সুত্রের গেছনে ভিত্তি নেই। যাদুকর যে 
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মন্ত্রতম্ত অবলম্বন করে অভিষ্ট সিদ্ধ করতে চায়, তার ফলপ্রন্থুতা সম্পকে 
প্রমাণ নেই । আ্তরাং যাদুবিদ্তা ভ্রান্ত। ফ্রেজান্দ বলেন, যাদুবিহ)। 
হচ্ছে ভ্রান্ত বিজ্ঞান । 

মৃগে যুগে মানুষ প্রকৃতিকে বশ করে নিজের সেবায় নিয়োজিত 
করার উপায় খু'ঁজেছে। সে বের করেছে নানা হুত্র, নানা ফমু'লা, 
নান প্রক্িক্পা॥ এ গুলোর কিছু কিছু কার্ধক্ষেত্রে ফলদায়ক এবং বেশীর 
ভাগই বাজে । যে-গুলো ফলদায়ক, সে-গুলোই বিজ্ঞান । যে-গুলো বাজে, 
সে-গুলে। যাদুবিদ্যা । বিজ্ঞান সত্য, যাদুবিদ্যা মিথ্যা । 

বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যা জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাসী । 
কিন্ত ধর্ম জাগতিক নিরমের অপরিবর্তনীরতায় বিশ্বাস করে না । ধর্মের 
মতে, মানুষের চেয়ে উচ্চতর একটি সচেতন শক্ষি মানব-জীবন ও প্রাকৃতিক 
ধারাকে নিয়ত্্রণ ও পরিচালনা করে এবং এই অতি-মানবিক সচেতন 
শক্তির আরাধনা অভীষ্ট লাভের একমাত্র পন্থা । ঘটনাচক্র একট 
অতি-প্রাকৃত সচেতন শক্জির সন্ঞান-ইচ্ছ। ও ইঙ্গিতে গরিচাঙিত ও 
নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সচেতন শক্তি ঘটনাচক্রকে ইচ্ছামত এক দিকে প্রবাহিত 
করতে পারে; আবার ইচ্ছা করলে ঘটনার মোড় ঘৃরিয়ে অন্থদিকেও 
চালিত করতে পারে । অর্থাৎ ঘটনাচক্র অপরিবর্তনীয় ও অমোখধ 
নিয়মের হারা নিয়মিত হয় না। বিশ্ব-সংসার অপরিবর্তনীয় নিয়মের 
রাজত্ব নয়; বরং একটি সচেতন শঙজ্জির সঙ্ঞান-ইচ্ছার রাজত্ব । এই 
শক্তি ঘটনাচক্রকে ইচ্ছামত চালায়; কোন নিয়ম-কানুন মানতে এই 
অতি-প্রাকৃত শাক্ত বাধ্য নয়; বরং সকল কিছু এই শক্তির ইচ্ছার অধীনে । 
ঘটনাচক্র অমোঘ নিয়মে যধ্ধের মত কাজ করে না, একটি সচেতন 
শজির ইচ্ছায় কাজ করে। সুতরাং মানুষের ভাগ্য সেই সচেতন শজির 
মির উপর নির্ভর করে। এই শক্তি ইচ্ছা ফরলে মানুষের মঙ্গল করতে 
পারে; ইচ্ছা করলে অমল ঘটাতে পারে । এ-কথা বলাই বাহুল্য 
যে, এমন শক্তিকে সন্ত করতে না পারলে পরিস্তাণ নেই । এই সচেতন 
শক্তিকে যদি পূজায়, আত্মসর্মপণে, বলিদানে, নৈবেদ্য প্রদানে, নাচে- 
প্রানে সন্থষ্ট কর। যায়, তাহলে এই শক্তি ঘটনাচক্রকে মানুষের অনঙ্লের 

তি 
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পথ থেকে ফিরিয়ে মলের পথে চালিত করতে পারে । এই শজি যদি 
রুষ্ট হয়, কুপিত হয়, তাহলে সর্বনাশ । কাজেই এই সর্বশক্িমানকে 
তুষ্ট রাখা দরকার। ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী তাই ক্ষুদ্রতার, আখঅসমর্পণের 
তোযষামোদের, আরাধনার। কিন্তু যাদুকর তার এবং ঘটনাচক্রের মধ্যে 
কোনও তৃতীয় শকির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ঘটনাচক্র কতকগুলো 
জাগতিক নিয়মে মেশিনের মত কাজ করে। এই নিয়মের রাজে; 
কোনও শক্ষি অনিয়ম আনতে পারে না। যাদুকর জাগতিক পিয়মগ্ডলো 
সুষ্ঠ, প্রয়োগ করে ঘটনাচক্রের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করে এবং 
ঘটনাচক্রকে শিয়ধ্িত করে। যাদুকরের দৃষ্টভঙী তাই উদ্ধতের এবং 
আধিপত্যের। সে আপন শক্তির মদে মন্ত। ঘটনাচক্রকে সে পরোয়া 
করেনা; বরঞ্চ ফমু'লা প্রয়োগ করে ঘটনাচক্রকে তার সেবা করতে বাধা 
করে। 

ফে.জার স্বীকার করেন যে, যাদুবিদযাতে প্রেতাত্মায় বিশ্বাস আছে 
এবং যাদুকর প্রেতাত্মা নিয়েও কাজ করে। কিন্ত ফে.জার বলেন, ধর্ম 
প্রেতাকআাকে যেমন সচেতন শরক্তিরপে দেখে, যাদুবিদ্যা প্রেতাত্মাকে 
তেমন দৃষ্টিতে দেখে না। যাদুকরের দৃষ্টিতে, প্রেতাক্মাঠিক সচেতন শক্তি 
নয়। যাঁদুকরের মতে, প্রেতাত্সা ও জাগতিক নিররমের অধীন এবং 
অপরিবর্তনীযর় জাগতিক নিয়মানুসারে প্রেতাত্মাও মেশিনের মত কাজ 
করে। যাদুকর যথাযথ ফমু'লা খাটিয়ে প্রেতাত্মকে উদ্দেশ্য সাধনের 
ক্রীড়নকে পরিণত করতে পারে। প্রেতাত্মাকে তাই যাদুকর পরোয়া 
করে না। বরং প্রেতাক্াকে সেকথা শুনতে বাধা করে। প্রাচীন মিসরে 
যাদুকর দেবতাকে ভয় করতো না; বরঞ্চ আদেশ না মানলে সে 
দেবতাকে ধ্বংস করবার হুমকি দিতে । 

ইতিহাসে ধর্ম ও ধাদুবিদ্যার মধ্যে ষে বিরোধ দেখা যায়, তার 
কারণ ধর্মের বিনীত ও অনুগত দৃষ্টিভঙ্গী, আর যাদুবিদ্যার উদ্ধত ও গবিত 
দৃষ্টিভলগী। যাদুকরের ওদ্ধত্য ও বেপরোয়া ভাব বিনয়াবনত ধামিক 
সহ করতে পারে না। তাই ধমণুরুগণ যাদুকরের বিরুদ্ধাচরণ করে 
থাকেন। 
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আদিম সমাজে কিন্ত ধর্ম ও যাদুবিদ্যা দু'টোই ছিল! অভীষ্ট সিদ্ছির 
জন্ত আদিম মানুষ পৃজ] অর্চনায় দেবতাকে খুশী করতে চেষ্টা করেছে ; 
আবার একই সঙ্গে যাদুকরকে ডেকে মন্ত্তস্ত্র প্রয়োগ করেছে । একই 
অনুষ্ঠানে আদিম মানুষ যুগপৎ ধর্মীয় আচার-পদ্ধতি ও যাদুবিদ্যার 
প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে । আদিম সমাজে মানুষ তার প্রয়োজনে শুধু 
ধর্মযাজক বা শুধু যাদুকরকে ডাকেনি ; একই সঙ্গে দু'জনের শরণাপন্ন 
হয়েছে । কি প্রাচীন ভারতে, কি প্রাচীন মিসরে, কি আধুনিক মালে- 
নেশিয়ায়, ধমীয় আচার-পছ্ধতি ও যাদুকরের মন্ত্রতস্র পরম্পরের সঙ্গে 
মিশে গেছে । 

আদিম সমাজে ধর্ম ও ষাদুবিদ্যার মিশ্রণ ও সমন্বয় ফে,জার অস্বীকার 
করেননি । তবে তার মতে, ধর্ম ও যাদুবিদ্যার এই মিলনের পূর্বে 
এমন একটা যৃগ ছিল, যখন মানুষ শুধু যাদুবিদ্যার কথা জানতো, 
ধর্মের কথা জানতো! না। অর্থাৎ যাদুবিদ্যা তুলনামূলকভাবে ধর্মের 
চেয়ে প্রাচীন । ফে.জার তিনটি যুক্তির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। 

প্রথমতঃ, যাদুবিদ্যার ধারণা ধর্মের ধারণার চেয়ে সহজ, সরল ও 
জটিলতা শুন্ত । যাদুবিদ্যা দু'টো সুত্র অবলম্বন করে-_সাঘৃশ্বের সুত্র ও 
ংক্রমণের সুত্র । অর্থাৎ যাদুবিদ্যা পরস্পরের সদৃশ দু'টি বস্তর মধ্যে 
এবং পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'টি বস্তর মধো সম্বন্ধ আরোপ করে। 
এই ধরনের সম্বদ্ধ আরোপ করাকে ভাবানুষঙ্গ বলে! টেবিল বললেই 
চেয়ারের কথা গনে আসে । অর্থাৎ আময়া মনে মনে টেবিলের সঙ্গে 
চেয়ারের সম্বন্ধ করি। কলমের কথা মনে এলেই কালির কথা মনে 
আসে; বইয়ের কথা বললেই খাতার কথা মনে গড়ে । কালি ও 
কলম, বই ও খাতার মধ্যে আমরা ভাবানুষঙগ করি। যাদুবিদা! দু'ট 
সনৃশ বস্ত বাদু'টি সংশ্লিষ্ট বস্তর মধ্যে ভাবানুষ্গ করে। কাজেই বাদু- 
বিদ্যার ধারণা ধর্মের ধায়ণার চেয়ে সহজতর । 

বিপরীত পক্ষে, ধর্ম প্রকৃতির ধারার মধ্যে একটা অজ্ঞেয় তৃতীয় 
পক্ষকে টেনে আনে এবং একটা সচেতন শি কল্পনা করে। ধর্ম 
সচেতন শঙ্ির যে ধারণ করে, সে ধারণায় পৌঁছতে হ'লে উন্নততর 


৩৬ সমাজ ও ধর্ম 


বিবেক-বুদ্ধি এবং অপেক্ষাকৃত সুক্ষ চিন্তাশক্ির প্রয়োজন। কাজেই 
আপিন মানুষ প্রথমে যাদুবিদ্যাকে আশ্রয় করেছে এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশের 
ফলে পরবতাঁকালে ধর্ধের ধারণ জন্মেছে । 

দ্বিতীয়তঃ ফে.জারের মতে অষ্েলিয়ার আদিবাসী সমাজ পুথিবীর 
প্রাচীনতম সমাজ । এই প্রাচীনতম সমাজে যাদুবিদ্যা আছে, কিন্ত 
ধর্ম নেই। আদিম অধ্রেলিয়ার আ'দিবাসীর যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করে, 
কিন্ত কোনও উচ্চতর নৈর্যক্িক শক্তিকে পূজা করে না। এ থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, আদিম সমাঙ্জে ধর্মের আগে যাদুবিদ্যার উদ্তব হয়েছে৷ 

তৃতীয়তঃ কোনও সংস্কৃতির প্রাচীনত্বের লক্ষণ তার সারল্য ও একত্ব। 
যে সংস্কৃতি যত সনাতন, সে সংস্ক,তি তত বৈচিত্র্যহীন । সমাজের বষ্ো- 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সংস্কৃতিতে বৈচিত্রা আসে, দল ও মতের বিভিল্নত। 
দেখা দেয়। আধুনিক সংস্কতি বৈচিত্র্যময় । আধুনিক জগতে নানা 


মত, নান! পথ আর নানা আচারের সমারোহ । কিন্তু প্রাচীন সমাঙ্ধে 
এত বৈচিত্র্য ছিল না। জগতে কখনও ধর্মমতের একতা ছিল না। 


বিভিন্ন সমাজের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতি বিভিন্ন । একই দেশে 
বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মমত ও আচার-পদ্ধতির সাক্ষাৎ মেলে । আবার 
একই যুগে ধর্ম নিয়ে মতভেদ ও মতবিরোধ দেখা যায় । কিন্কযাদুবিদ্যার 
কূপ সর্বকালে ও সর্দেশে এক এবং যাদুবিদ্যা একই হ্ুত্রের উপর 
প্রতিষ্ঠিত । যাদুবিদ্যার একত্ব ও ধর্মের বিভিন্নত! প্রমাণ করে ষে, বাদুবিদা? 
প্রাচীন এবং ধর্ম নবীন। 

যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী আদিম সমাজে ধর্মের উৎপত্তি হলো কি করে? 
ফে.জার বলেন, যাদুবিদ্যার বার্থতা, ধর্মের উৎপত্তির কারণ । বাদুবিদ্যা 
ভ্রান্ত ও মিথ্যা । একটা মিথ্যা ও ভ্রান্তি নিরোধ লোককেও চিরকাল 
ধোকা দিতে পারে না। সত্য কখনও চাপা থাকে না। যাদুবিদ্যার 
অসারতা একদিন না একদিন উপলদ্ধ হতে বাধ্য । 

আদিম সমাজে কিছু জ্ঞানী লোক অবশ্থই ছিল এবং তাদের চিন্তাধারা 
ছিল সাধারণ লোকের উধের্ব। যাদুবিদ্যার অসারতা! তাদের চোখ 
এড়াতে পারেনি এবং ক্রমশঃ তাদের মনে বাদুবিদ্যার কার্ষকারিত। সম্পর্কে 
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সন্দেহ ঢুকতে থাকে । যাদুকর সবদ। সফলকাম হতো না। তারযাদু 
অভীষ্ট পূরণে ব্যর্থ হলে, সে ন্লোহাই দিতো যে, ফমু'লা ঠিক প্রয়োগ 
হয়নি কিংবা অন্ত যাদুকর বিপরীত ফমু'লা প্রয়োগ করে তার যাদুকে 
ঠেকিয়েছে । কিন্ত এ ধরনের শাক দিয়ে মণ্ছ ঢাকবার চেষ্টা বোস্ধাদের 


তীক্ষদৃষ্টিকে চিরদিন ফ'াকি দিতে পারেনি । তারা দেখেছে যে, যাদুকর 
'তার ফমু'লা দিয় বৃষ্টি আনতে ব্যর্থ হয়েছে, অথচ অনেক সময় যাদু- 


করের সাহায্য ছাড়াই বৃষ্টির ঢল নেমেছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে । যাদুকর 
অনেকক্ষেত্রেই রোগ নিরাময়ে বার্থ হয়েছে, কিস্ত যাদুবিদ্যা প্রয়োগ না 


করেও অনেক রোগী মারোগা লাভ বরেছে। একদিকে যাদুবিদ্া 
ঘটনাচক্রফে বশ করতে ব্য হচ্ছে, অপরদিকে যাদুবিদ্যার সহায়ত! ছাড়াই 


অভীষ্ট সিদ্ধ হচ্ছে। সুতরাং এক্ষেত্রে ঘাদুবিদ্যায় আস্থা রাখা কঠিন। 
কাজেই প্রশ্ন জেগেছে-_যাদুবিদ্যাকে বিফল করে দিয়ে ঘট" চক্রকে 


নিয়ঘিত করছে কে? জগং সংসারের পেছনে নিশ্চয়ই এমন একটি 
শক্তি আছে, যাকে যাদুবিদ্যা বশে রাখতে অক্ষম এবং যে শক্তি ইচ্ছামত 


ঘটনাচক্রকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। যাদুবিদ্য। এই শঞ্জিকে বশ 


করে অভীষ্ট সাধনে বাধ্য করতে বার্থ হয়েছে । তাহলে উপায় কি? 
বিকল্প কোনও ব্যবস্থা কি সম্ভব? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধা শ্বারা 


কাজ না হলে, আমরা তোবামোদের আশ্রয় নেই। এ শক্তির বেলায়ও 
তার বাতিক্রম হবার কারণ নেই। ফমু'লা প্রয়োগ করে, ভয় দেখিয়ে, 


আদেশ দিয়ে যাদুবিদ্যা অভীষ্ট সিহ্ধ করতে পারছে না। কাজেই 
গদ্ধত্য ত্যাগ করে তোষামোদে এই শক্তিকে শ্রীত কর! ছাড়া উপায় 
নেই। যাদুবিদাা তই পদে পদে ব্যর্থ হতে লাগলে" ততই মানুষ 


নিজেকে অসহায় ভাবতে লাগলো এবং ততই বিশ্বসংসারের ণিয়্তা 
অজ্ঞেয় শক্তির উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেলে!। আদিম মানুষ তার 


ক্র বুদ্ধি দিয়ে, নিজের মত একটি সচেতন শক্তি কল্পনা করলো। এই 
শক্তি ঘটনাচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে । এই সচেতন শক্তি মানুষের চেয়ে অনেক 


বড় মানুষের চেয়ে বিশাল এবং ক্ষমতাবান। এই সচেতন শক্তিকে 


খুশী করতে পারলেই অভীষ্ট লাভ সন্ভবপর। কাজেই শুরু হলে! 
পূজা, অর্চনা, বলিদান, নৈবেদয প্রর্দান। জন্ম নিল ধর্ন। 
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ধর্ম ও যাদুবিদ্যা সম্পর্কে ফ্রেঙ্জারের আলোচনা চিত্তাকক, কিন্ত 
সমালোচনার উধ্বে নয় । 

ফে,জারের মতে, ধর্ম ও যাদুবিদ্যার প্রভেদ মূলতঃ দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য । 
যাদুবিদ্যা জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাস করে; ধর্ম 
করে না। যাদুকর উদ্ধত ওগবিত; ধামিক অনুগত ও বিনয্নাবনত। 
কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে এ পার্থক্য খুব জোরালো নয়। যাদুকর সঙ্ঞানে 
জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীক্পতায় বিশ্বাসী, একথায় প্রমাণ নেই। 
বিভিন্ন নুবিজ্ঞানী আদিম সমাজের ধাদুবিদ্যায় বিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করে 
দেখেছেন। কিন্তু তারা যাদুকরদের মধ্যে জাগতিক নিয়মের অপরি- 
বর্তনীয়তায় সক্ঞান বিশ্বাস খুঁজে পাননি । বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
যাদুকরের দৃষ্টিভঙগীতে উদ্ধত্যপূর্ণ বা গবিত বলা যায় না। যাদুকর মস্ত 
উচ্চারণ করে গুরুগন্ভীরভ,বে, আন্তরিকতার সঙ্গে এবং ভক্তিচিত্তে। 
তার মগ্ত উচ্চারণের মধ্যে একটা শ্রচ্ছার ভাব থাকে, যাকে ঠিক ধর্ম 
ভাব না বলা গেলেও, ডউদ্ধত্য বা আধিপতোর ভাব বলা চলে না। 
বৃতত্ববিদ মেরেট কয়েকটি মন্ত্র এবং স্তবস্ততি পাশাপাশি বিশ্লেষণ করে 
দেখেছেন যে, শান্ষিক দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য নগন্ত । 
সামান্য একটু এদিক সেদিক করলে ধমীঁয় স্তবস্ততিকে মন্ত্র বলে এবং 
যাদুবিদ্যার মন্ত্রকে স্তবস্ততি বলে চালানো যায়। যাদুকর তার মন্ত্রকে 
পবিত্রতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে এবং সংগোপনে রক্ষা করে! অনেক 
আদিম সমাজে দেখা যায় যে, যাদুকর মন্ত্র পাচ্ছে দেবতার কাছ 
থেকে । দেবতাকে পূজা ও উপাচারে সন্থ£ করে, যাদুকর দেবতার 
কাছ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ মন্ত্র লাভ করে। 

ফেজার বাদুবিদ্যার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে যে যুক্তি দিয়েছেন, তা গ্রহণ- 
যোগ্য নর । তিনি বলেছেন, যাদুবিদ্যার ধারণ ধর্মের ধারণ' থেকে 
সরল ও সহজবোধ্য । তার যুক্তির সপক্ষে তিনি পশুকুলের আচরণকে 
উপস্থিত করেছেন। জীব জগতে পশুদের ভাবানুসক্গ করতে দেখা 
ষায়। যাদুবিদ্যা ও ভাবানুসঙ্গ করে। অর্থাৎ বাদুবিদ্যার সুলুতর এত 
সহজ যে, পশুরাও তা বোঝে এবং বাধহার করে। পশুকুল কিভাবে 
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ভাবানুসঙগ করে, তা নিষে বিতর্ক রয়েছে । সে বিতক না তুলেও 
প্রশ্ন করা যায়, যাদুকরের মত গপশুরাও কি জাগতিক নিয়মের অপরি- 
বর্তনীরতায় বিশ্বাস করে? পশুরাও কি তাদের শক্র শিকারীর প্রতিকৃতি 
তৈরী করে তাকে বধ করে? নিশ্চয়ই নয়। এ ধরনের আচরণ 
পশুকুলের উপর আরোপ করা চলে না। কাজেই ভাবানুসঙ্গ সহজ হতে 
পারে; কিন্ত জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তা সহজবোধ্য নয়। 
“বিশ্ব-সংসার অমোঘ নিয়মের দ্বার চালিত হয়”_-“'বিশ্ব সংসার একটি 
সঙ্ঞান-শজি হ্বারা চালিত হয়”'--এই দু'টি ধারণার মধ্যে কোনটি সরল 
ও সহজবোধ্য তা নিয়ে বিতকের অবকাশ আছে । 


ফে.জারের মতে, অষ্ট্রেলীয় আদিম সমাজ জগতের প্রাচীনতম সমাজ । 
কিন্তু অষ্েলীয় আদিম সমাজকে আজ আর প্রাচীন্তম সমাজ বলে 
ধরা হয় না। আন্দামান শ্বীপ পুঞ্জে ও মালয় দ্বীপপু্জে ষে আদিম 
সমাজের পরিচয় পাওয়া গেছে, তারা অগ্্রেলীয় সমাজের চেয়ে প্রাচীন 
না হলেও, অষ্টেলীয় সমাজের সমসাময়িক । এই আদিম সমাজগুলোতে 
ধর্ম ও যানুবিদ্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে এবং ধর্ষকে বাদুবিদা। 
থেকে পৃথক করা অসম্ভব ! 

ফেজার বলেছেন, ধর্ম বৈচিত্রামর, কিন্ত যাদুবিদা? অভেদ ও এক । 
কিন্তু যাদুবিদ্যযতেও বৈচিত্র্য আছে। মধ্য অগ্রেলিয়ার উপঞ্জাতীয়দের 
মধ্যে অনুকরণ যাদুবিদ্যা আছে, কিন্তু সংক্রমণ যাদুবিদযা নেই। মধের 
গুরুত্ব সব সম্বাজে এক নয়, পলিনেশিয়। ও নিউগিনিতে মন্তই প্রধান। 
কিন্তু উত্তর আমেরিকার রেড ইও্ডিয়ান সমাজে মস্ত গৌণ । 

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে ফে.জারের মতবাদ গ্রহণ করা চলে না। 
কারণ আদিম সমাজে অবিমিশ্র ধর্ম বা অবিমিশ্র যাদুবিদ্যার অস্তিত্ব 
নেই। ধর্ম সব আদিম সমাজেই যাদুবিদ্যার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ । 
দেশ ও কালভেদে ধর্ম ও যাদুবিপ্যার সম্পর্কের তারতম্য হয়; কিন্ত 
আদিম জগতে এমন ধর্ম বিরল যার সঙ্গে যাদুবিদ্যার মিশ্রণ ধটেনি। 

ধর্ম ও যাদুবিদ্যার এই সমন্বয়ের কারণ, উভয়ের সাতৃশ্য । ধর্ম 
ও যাদুবিদ্যা কেউই অভিজ্ঞতা-লন্ক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। 
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উভয়ের ভিত্তি কতকগুলো! বিশ্বাস, যে বিশ্বাসগুলোকে গবেষণা বা 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছার প্রমাণ করা যায় না। 

ধাদুবিদ্যা ও ধর্মের উদ্দেশ্ত এক। উভয্নই জীবনের হতাশা, ভয়ভীতি 
এবং অজানা ভবিতব্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চেষ্টা করে। কিন্ত 
ধর্মের ক্ষেত্র ব্যাপক ; যাদুবিদ্যার ক্ষেত্র সংকীর্ণ। ধর্ম জন্ম মৃত্যু, 
জীবনের অর্থ, পরিত্রাণের উপায়--গ্রভৃতি জীবনের চরম সমস্যাগুলো 
নিয়ে ব্যাপৃত । যাদুবিদ্যার আবহাওয়] নিয়ন্ত্রণ, ফলন ব্ৃহ্ধি, যুদ্ধে বিজয়, 
রোগ নিরামক প্রভৃতি সাময়িক এবং উপস্থিত সমস্যাগুলে। নিয়ে ব্যস্ত । 

শুধু ধর্ম ও যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রে নয়; বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রেও 
ফ্রেজারের মত অন্রাস্ত নয়। ফ্রেজার বলেন, বিজ্ঞান ও যাদ্ুবিদ্যা 
উভয়ে জাগতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাসী । কিন্তু বাস্তবে 
জাগতিক নিয়ম সম্পর্কে যাদুকরের ধারণা খুব স্পষ্ট নয় এবং একথা 
ছিধাহীনভাবে বলা চলে না যে, যাদৃকর বিজ্ঞানীর মত নিয়মের 
অপরিবর্তনীয়তার বিশ্বাসী । তবে বিজ্ঞানের মত যাদুবিদ্যাও কতকগুলো 
ফমুলা নিয়ে কাজ করে এবং ফমুল! যথাষথ প্রয়োগ করে অভীষ্ট 
ফল আশা করে। কিন্ত বিজ্ঞানের ফমুজ| বিফল হলে, বিজ্ঞানী 
ভার ফমু্স। পুনঃ বিশ্লেষণ করে এবং পরীক্ষা-নিরাক্ষার মাধ্যমে ফমু'লা 
প্রয়োজনীয় সংশোধন করে। কিন্ত যাদূকর তার ফমু'লার ব্যর্থতাকে 
স্বীকার কয়ে না এবং ফমুল। ব্যর্থ হলে অন্ত যাদুকরের উপর দোষ 
আরোপ করে, কিন্ত ফমু'লার পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে না। তার 
কারণ যাদুবিদ্যার ভিত্তি বিশ্বাস ও ভাবাবেগ।॥ বিজ্ঞানের ভিত্তি 
শতিজ্ঞত1 ও যৃক্জি। যাদুকর রক্ষণশীল এবং ফমু্লা অশকড়িয়ে ধরে 
থাকে । জ্ঞানের অনুশীলন যাদুবিদ্যার অসারতা উদঘাটিত করে। 
্নতরাং যাদুকর জ্ঞানের বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা স্থাষ্ট করে। কাজেই 
ষাদৃবিদ্যা বিজ্ঞানের বিকাশের পরিপন্থী । 

ম্যালিনওস্কী বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্য। সন্বন্ধেবিশদ আলোচন৷ করেছেন। 
তিনি বলেন, বদিও যাদুবিদ্যা ও বিজ্ঞান আপাতহদৃষ্টিতে অনুবূপ মনে 
হয়, কিন্ত আদলে তারা পরম্পর থেকে ভিন্ন । অভিজ্ঞতা থেকে বিস্ানের 
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জন্ম, যাদুবিদ্যার উৎস এঁতিহ্ব। বিজ্ঞান যুক্তি নির্ভর এবং বৈজ্ঞানিক 
যুক্তি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছার! প্রমাণিত। কিন্ধ ধাদুবিদ্যা 
যুক্তি ও পর্যবেক্ষণের ধার ধারে না। যাদূকর একট! অতীন্রিয় জগতে 
বাস করে আর বৈজ্ঞানিকের বাস বাস্তব জগতে । বিজ্ঞান সকলের 
জন্য এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের সেবায় নিয়োজিত । কিন্ত যাদুবিদ্যার হ্বার 
সাধারণের জন্ত রুদ্ধ এবং একটি স্ুবিধাবার্দী শ্রেণী যাদুবিদ্যার ফল 
ভোগ করে। 

ম্যালিনওস্কী বলেন, আদিম সমাজে বিজ্ঞান ছিল অনুগত । তার 
মতে, আদিম মানুষের বিজ্ঞান ছিল মুলতঃ প্রযৃক্তিবিদ্য। কিন্ত তারা 
যাদুবিদ্যা ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভেদ অবহিত ছিল। আদিম মানুষ 
প্রযুক্তিবিদ্যার বদলে যাদুবিদ্যা ব্যবহার করতো! না; যেখানে প্রযুজি- 
বিদ্যা নিকপায়, সেখানেই শুধু যাদুবিদ্যার আশ্রয় নিতো । উদাহরণ 
স্বরূপ ম্যালিনওস্কী কৃষিজীবি দ্রোবিয়াণ্ড দ্বীপের অধিবাসীদের জীবন 
যাত্রা প্রণালীর উল্লেখ করেছেন। প্রোবিয়াও দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের 
শ্রধ্যে কষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিক জ্ঞানের অভাব ছিল না। 
কি করে ভূমি কৰণ করতে হয়, কোন্‌ ক্ষেত কোন্‌ ফনলের জঙ্৮ 
উপযোগী, কোন্‌ ফসল কোন্‌ খতুতে ভালো ফলে, কখন হাল দিতে 
হয়, কখন বীজ বুনতে হয়, কখন নিড়াতে হয়, কখন শস্য কাটতে 
হয় এবং কোন্‌ ফসলের জন্ত কেম: হাল, নিড়ানি এবং বপন উপযুক্ত 
সে সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট জ্ঞান ছিল। অভিজ্ঞতা থেকে তারা এ প্রযুক্তিক 
জ্ঞান লাভ করেছে এবং প্রযুক্তিক জ্ঞান প্রয়োগ করে তার] প্রচুর 
ফসল ঘরে তোলে । কৃষিকাজে প্রযৃজিবিদ্যার প্রয়োগে যাদুবিদ্যার 
কোনও ভূমিকা নেই। কিন্তু একথা সত্য যে, আদিম প্রেবিয়াও 
অধিবাসিদের মধ্যে যাদুকরের প্রভাব রয়েছে । তার কারণ কি? তার 
কারণ, একদিকে যেমন কৃষিকাজের প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে তারা সম্যক 
অবহিত ছিল, অপরদিকে তারা তেমনি একথাও উপলদ্ধি করেছিল যে, 
কষিকাজের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করেও আশানুরূপ ফসল না 
পাওয়া যেতে পাবে । এক বছর ভালে ফসল হয়, এক বছর হয় না। 
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কোনও বছর ফসল পোকায় কেটে ফেলে । এক বছর হয় অতিব্ষ্টি, 
এক বছর হয় খরা । কখনও বা প্লাবনে ফসল ভাসিয়ে দিয়ে যায়। 
এই যে অজ্ঞাতপূরব দুবিপাক ফসলের বিপর্দ ডেকে আনে, প্রযুক্তি- 
বিদ্যা তাকে নিয়প্রিত করতে পারে না। কাজেই অজ্জরানিত দুবিপাকের 
কবল থেকে রক্ষা পেতে, আদিম মানুষ যাদুবিদ্যার শরণাপন্ন হয়। 
স্বাভাবিক, সাধারণ এবং গতানুগতিক সমন্তাগুলো আদিম মানুষ প্রযুক্তিক 
জ্ঞান দিয়ে সমাধান করতে ; কিন্ত অদৃষ্টপূর্ব দুবিপাকের অশুভ হাত 
থেকে রক্ষার জন্ত যাদুবিদ্যার আশ্রয় নিতে] । 


বিজ্ঞানের সঙ্গে যাদুবিদ্যার সাদৃশ্য আছে। কিঞ্ত তাদের বিরোধই 
প্রকটতর | যাদুবিদ্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে ধর্ম তার সঙ্গে 
বিজ্ঞানের সম্পর্ক কি? 

সাধারণ দৃষ্টিতে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ দৃষ্টিগোচর হয় । 
মুজ চিন্তা বিজ্ঞানের ভিন্তি। বিজ্ঞানী অন্ধমত পোষণ করে না এবং 
প্রচালিত রীতি আকড়ে ধরে থাকে না। কিন্ত ধর্মের মুলে বিশ্বাস 
আর গৌড়ামী। ধর্মের নিদিষ্ট বিশ্বাস ও ধারণা আছে ; ধর্ম সেগুলোকে 
আণ'কড়ে ধরে থাকে । কোনও যুক্তির অবতারণ! ন। করে ধমীয় বিশ্বাসকে 
বিন! প্রতিবাদে মেনে নিতে হয়। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা 
নিরীক্ষ'র ফল তাই অনেক ধর্মীয় বিধানের পরিপন্থী হয়ে দীড়ায়। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের সঙ্তে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে হবে। 


ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের চারটি বিবল্প সম্বন্ধ হতে পারে-শ্ধর্ম ও বিজ্ঞান 
পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অথবা তারা পরম্পর থেকে সম্পর্ণরূপে 
স্বতন্ত্র অথব', ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়ে বড় অথবা বিজ্ঞান ধর্মের চেয়ে বড়। 

যারা বলেন, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরম্পরের সঙ্গে সামঞ্জন্তপূর্ণ, তাদের 
মতে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ধমীয় জ্ঞান উভয়ই চূড়াস্ত বিশ্লেষণে ঈশ্বর 
প্রদত্ত । উভয় জ্ঞানের যখন উৎস এক, তখন বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে 
কোন বিল্লোধ থাকতে পারে না। তবে আপাতঃ দৃষ্টিতে যে বিরোধ 
দেখা যায়, তায় কারণ, আমাদের জ্ঞান অসম্প্ণ। আমাদের জ্ঞান 
ষদি সম্পূর্ণ ও অসীম হতো, তাহলে আমর! জানতে পারতাম যে, 
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বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সংঘাত নেই এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তার। সুসম্জন্য । 


বান্ধব ক্ষেত্৫&ে, সীমিত জ্ঞান দিয়ে ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ মোচন করা 
সম্ভব নয়। 


অনেকে উদাহরণ দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, ধর্ম বিজ্ঞানের অগ্র- 
গতির সহায়ক ।॥ পৃথিবীতে কখনও ধর্মপ্রাণ বিজ্ঞানীর অভাব হয়নি। 
পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান প্রভূত উন্নতি করেছে ; তবু সেখানে স্ত্রীস্টধর্ম প্রচলিত 
রয়েছে । কাজেই এ দু'য়ের মধ্যে একটা মিল থাক। অসম্ভব নয়। 

কতিপয় বিজ্ঞানী ইহুদী ব' শ্রীস্টান ছিলেন বলেই যে ইহুদী ও শ্রীস্ট 
ধর্মকে বিজ্ঞানের সহায়ক বলে ধরে নিতে হবে এই অভিমতের পেছনে 
যুক্তি নেই। বরঞ্চ শ্রীস্টধর্ম এবং পোপ মধ্যযুগে বিজ্ঞানকে প্রতিরোধ 
করতে যথাসাধা চেষ্টা করেছে। মধ্যযুগীয় ত্ীস্টধর্ম বিজ্ঞানের পরিপন্থী 
ছিল। বিভিন্ন যুগে ধর্ম বিজ্ঞানীদের নিগৃহীত করেছে ; ধর্ম বৈজ্ঞানিক 
আবিকফারকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে এবং বৈজ্ঞানিক আবিফারকে 
রদ করতে চেষ্ট। করেছে । বিজ্ঞানীরা ধর্মদ্রোহী আখ্যা পেয়েছেন এবং 
কঠোর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ধর্মের বিজ্ঞান বিরূপতার যে 
এতিহাসিক দলিল রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মকে বিজ্ঞানের সঙ্গে 
লুসমঞ্জশ্ত বলে মেনে নেওয়া শজ। 

কেউ কেউ বলেন, ধম ও বিজ্ঞান পরস্পর থেকে স্বতশ্ব; তারা 
নিজ নিজ স্বতঘ্ত পরিমগুলে কাঞ্জ করে এবং অন্তের গণ্ডীতে যায় না। 
কাজেই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ স্ষ্টি হতে পারে না। বিজ্ঞানের ভিত্তি 
যুক্তি, ধর্মের মুলে বিশ্বাস । ধীর বিশ্বাসের পেছনে যে প্রমাণ, তা 
আসে মনের অনস্তস্ব অভিজ্ঞত৷ এবং ভাবাবেগ থেকে । বিজ্ঞানের সপক্ষে 
যে প্রমাণ, তা সংগৃহীত হয় বান্ধিক অভিজ্ঞত1 ও পর্ববেক্ষণ থেকে । 
কাজেই বিজ্ঞানের পক্ষে ধর্ীয়ি বিধান নিয়ে বিতর্কের অবতারণ। করার 
প্রশ্ন ওঠে না। 

কিন্ত আধুনিক ধর্স জীবনের কোনও একটি বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে 
নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না, জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিজের মত ও 
চিন্তাধার! প্রতিষিত করতে চার। বিজ্ঞান ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে 
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ব্যক্তি ও সমাজকে প্রভাবিত করে । ফলে আধুনিক ধর্ম বিজ্ঞানের প্রতি 
উদাসীন থাকতে পারে না এবং ধর্ন ও বিজ্ঞানের শ্বতশ্গ অস্তিত্ব 
সম্ভবপর নয়। 

ধর্ম ও বিজ্ঞানের স্বতগ্র অস্তিত্ব সম্ভবপর নয় : তার পরস্পরের সঙ্গে 
সামঞ্জন্পূর্ণ নয়। কাজেই তাদের মধ্যে সংঘাত অআবশ্বন্তাবী। এই 
সংঘাতে উপরহস্ত কে পায়? কেউ কেউ বলেন, ধর্ম ও বিজ্ঞানের 

₹ঘাতে ধর্নকে বিজ্ঞানের উপরে স্থান দিতে হবে। কারণ ধর্মই সত্য 
এবং ধর্মের চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই। 

যারা বলেন, ধরন বিজ্ঞানের চেয়ে বড় সতা, তারা কোনও প্রমাণ 
দেন না । মূলত তার! ভাবাবেগ ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করে তাদের মতে 
পৌঁছেছেন । বিজ্ঞান বলে, মানুষ এক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল, ধর্ম তা 
বলে না-বরঞ্চ ধর্মের বিধান এই ব্যাপারে বিজ্ঞানের সরাসরি বিরোধ । 
এক্ষেত্রে ধামিক বিজ্ঞানের উপর ধর্মকে স্বান দেবেন, কিন্ত তারা কোনও 
যুক্তি দিতে পারবেন না। এ ধরনের বহু উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা 
যায় যে, বিজ্ঞানের উপর ধর্ের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী বিশ্বাসের উপর প্রতিষিত 
এই দাবীর পেছনে অভিজ্ঞতা-লক প্রমাণ নেই। 

ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘ'তে, কেউ কেউ বিজ্ঞানকে ধধের উপরে 
স্বান দেন! তাদের মতে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ধর্ম ক্রমশঃই কোণঠাসা 
হয়ে পড়ছে । বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হচ্ছে, ততই ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর 
শিকড় নড়ে যাচ্ছে । অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ধর্মীয় বিশ্বাসের 
অসারতা প্রমাণ করা । কাজেই বিজ্ঞানই একমাত্র সতা। বিজ্ঞানের 
উল্লতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম বিশ্বাসগুলোর মূল উৎপাটিত হচ্ছে এবং এমন 
একদিন আসবে, যেদিন দিগ্থি্য়ী বিজ্ঞান ধর্মকে ভ্রান্ত প্রমাণ করবে, 
ধর্ম সেদিন দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে যাবে । 

এ কথ! অস্বীকার করবার যো নেই যে, বিজ্ঞান নান ধমীয় 
বিশ্বাসকে অসার প্রমাণ করেছে । কিন্তু একথাও মানতে হবে যে, গত 
কয়েক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের চোখ ধাধানো জয়-জয়কার সাও 
ধর্ম জগং থেকে বিলীন হয়ে ধায়নি। বিজ্ঞান বিভিন্ন যুগে কতিপয় 
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ধম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংঘর্ষে এগেছে এবং এই সংঘর্ষ কখনও 
কখনও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে! এই সংঘাতের ফলে ধর্মের 
বিশ্বাস ও মনুষ্ঠানে সংপরিবর্তন এসেছে ; কিন্ত সম্পর্ণ ধর্ম বিনষ্ট হয়নি। 
বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধর্ম পরিবর্তন ও পরিশোধনের 
ম[ধ্যমে নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে । আক্কান্ত 
বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানগুলোতে পরিবর্তন এসেছে ঠিকই , কি সমগ্রভাবে 
ধর্ম টিকে রয়েছে । ধর্ম বপাস্তরিত হয়েছে, কিন্তু ধবংস হয়নি। 

কাজেই বলা যায় যে, বিজ্ঞান কতিপয় ধর্ম বিশ্বাসকে খণ্ডন করতে 
পারে, কিদ্ধ সঃগ্র ধর্মকে ভ্রান্ত প্রতিপাদন করতে পারে না। বিজ্ঞানের 
আক্রমণে কোনও একট! ধর্ম দুর্বল হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে। কিন্ত 
নতুন একটা ধর্ম তার স্থান গ্রহণ করে। 

মানুষের বাহ্ধিক জীবন বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত । কিছ প্রত্যেক ব্যক্তি 
€ সমাজের প্রক্ষোভ আছে, ভাবাবেগ আছে । হতাশা, অন্তায়, বৈষমা 
প্রভৃতি মানসিক সমল্সার সমাধান হিজ্ঞান দিতে পারে না। ধর্ম এই 
মানসিক সমশ্তটাগুলোকে তুলে ধরে এবং সমাধানের চেষ্টা করে । কাজেই 
ব্যক্তি ও সমাজজীবনে ধর্মের একট] ভূমিকা আছে । 


ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংজ্ঞাত আছে। আবার ধর্ম ও বিজ্ঞান 
উভয়েরই সমাজে অত্যাবশ্ঠক ভূমিক: আছে। 


পঞ্চম অধ্যায় 
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আদিম মানুষের ধর্ন বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতি বিচিত্র | কেউ প্রেত 
পূজা করে ; কেউ প্বপুরুষকে দেবতার মর্ষাদ দেয়, কেউ গাছপালা 
আকাশ মাটি, নদ-নদী, জল-বাযু প্রভৃতি প্রকৃতির অবদানকে পূজ। করে। 

আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুতে সব শেষ নয় ৃতেরও 
এবট1 অস্তিত্ব আছে। ম্বত্যুর পরবর্তী অন্তিত্কে আদিম মানুষ প্রেত 
বলে চিহ্িত করে। মানুষ মরলে প্রেত হয়। সকল আদিম সমাজেই 
প্রেত বিশ্বাস দেখা যায়। সাধারণত, প্রেত মানুষের অনি সাধন 
করে। প্রেত অনিষ্টকারক ও ন্িছ্বেষ-পরায়ণ বিধায় আদিম মানুষ 
প্রেতকে ভয় করে । এস্কিমোরা প্রেতের ভয়ে সদ! তটস্থ এবং নানা 
আচার পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রেতকে খুশী রাখতে সচেষ্ট। মৃত্যুর পরে 
তার৷ ম্বতদেহকে সদর দরজ। দিয়ে বের করে না, ঘরের পেছন দিকে 
ছিদ্রু করে সেখান দিয়ে মৃতদেহ বের করে এবং ঝটপট ছিদ্ুটি বন্ধ 
করে দের । তাদের ধারণা, মৃতের প্রেত দরজা খুঁজে না পেয়ে, ঘরে 
প্নঃপ্রবেশ করতে পারবে না। কোনও কোনও আদর্দিম সমাজে, যে গৃহে 
লোক মার! যায়, সে গৃহে কেউ আর বাস করে না কারণ প্রেত 
এ ঘরে আসে এবং ঘয়ের লোকজনকে জালাতন করে। ম্বত্যু পথঘাত্্ী 
রোগীকে ঘরের বাইরে নিয়ে রাখা হয়, যাতে ঘরটি ভূতুড়ে ঘর না হয়। 


অনেক সমাজে ম্বতের সমাধিতে, মৃতের পাশে তার ব্যক্তিগত 
ব্যবহার্য জিনিসপঞ্জ রেখে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্ত, সতের প্রেত এগুলো 
ব্যবহার ঝরবে এবং জীবজন্থদের আর বিরক্ত করবে না । অনেক সমাজে 
মৃতের ভোগের জন্ত তার স্ত্রীকে বধ করে একই কবরে স্বতের পাশে 
রেখে দেওয়া হয় । উদ্দেশ্য প্রেতকে খুশী কর]। 


সমাজ ও ধর্ম ৪৭ 


সাধারণতঃ, প্রেতগুলো আদিম সমাজের দৃষ্টিতে ঈর্যাপরায়ণ, তবে 
উপকারী প্রেত যে নেই তা নয়। মালেনেশিয়ায় পরিবারের শেষ স্বত 
আত্মীয়ের প্রেতকে পরিবারের রক্ষক মনে করা হয় এবং তার কাজ 
ঈর্যাপরায়ণ অন্ত প্রেতের হাত থেকে পরিবারকে রক্ষা করা। 

প্রেত পূজায় পাত্রের ভেদাভেদ নেই । সাধারণভাবে সব প্রেতই 
পূজার । মালেনেশিয়ায় সর্বশেষ মৃত আত্মীয়ের মাথার খুলি পরিবারের 
বাস গৃহের দরজ্জায় লটকানো থাকে । পরবতী কেউ মারা গেলে 
আগের খুলিটি সরিয়ে সেখানে সগ্যস্ৃত আত্মীয়ের খুলি ঝুলানো হয়। 

পূব-আফি.কার বাগাগাদের বিশ্বাস, মানুষ মারা যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে প্রেতে পরিণত হয়। প্রেত অশরীরী হলেও মানুষের মতই তার 
ক্ষুধা, তৃফা, আবেগ এবং অনুভূতি । সে সমাজে নিজ পরিবার এবং গোত্রের 
একজন সদন্য রূপেই পরিগণিত হয়। তার সমাধিকে ঘিরে একট] মন্দির 
করা হয় এবং তারে উপযুক্ত অর্থ দেওয়া হয়। যদি তার পরিবার 
তার সম্পত্তি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং তাকে সমুচিত অধ্য নিবেদন 
করে, তাহলে প্রেত পরিবারের রক্ষক হিসাবে কাজ করে। কিন্ত বদি 
তার উও্রাধিকাগীরা তার সম্পত্তির দেখাশোনা না করে এবং তাকে 
যথাযথ অর্ধ্য ন! দেয়, তাহলে প্রেত কুপিত হয় এবং অনি সাধন 
করে এবং উত্তরাধিকারীদের ব্যাধি, দুর্ভাগ্য, এমন কি স্বতযুর কারণ হন্ন। 

প্রেত দুই বছর পর্যস্ত প্রেত থাকে । দুই বছর পার হয়ে গেলে, 
সে পরিবার ব1 গোত্রের নবজজাত শিশুর দেহে প্রবেশ করে পুনরার 
দেহ ধারণ করে। প্রেত দেহ ধারণ করলে তার সমাধি এবং মন্দিরটিকে 
আর মর্যাদ! দেওয়া হয় না। বাগাগ্ডার মানুষ চিরতরে মনুষ্য সমাজ 
থেকে বিদায় নেয় না। মৃত্যুর পরে তারা কিছুকাল প্রেতরপে বিচরণ 
করে। কিন্তু পরে আবার তারা উত্তর পুরুষের মাধ্যমে দেহ ধারণ 
করে সমাজে ফিরে আসে । 
প্রেত পূজায় সকল মানুষ স্বত্যুর পরে প্রেতরূপে পূজিত হয়, 

কিন্তু এই পূজা চিরস্থায়ী নয়। একেকটি প্রেত একটা নিদি্ সময় 
পর্যস্ত পৃদ্ধা পায় । মালেনেশিয়ায় বংশের কেউ মারা গেলে, তার প্রেত 


৪৮ সমাজ ও ধর্ম 


পূজা! পায় বটে, কিন্ধ পরবতাঁ কেউ মার1 গেলে, এই শেষোক্ত ব্যজির 
প্রেত তখন পূর্ববর্তী প্রেতের স্বান দখল করে এবং আগের প্রেত আর 
সন্মান পায় না। বাগাণ্ডা উপজাতিতে একেকটি প্রেত দু'বছর পরে 
উত্তর পুরুষের মধ্যে পুনরায় দেহ ধারণ করে প্রেতের গৌরব হারায় । 
কিন্ত কতকগুলো নির্দিষ্ট প্রেত পুকুষানুক্রমে এবং বংশ পরম্পরায় পূজা 
লাভ করে। বংশ বা পরিবারের কেউ মারা গেলেও এই প্রেত তার 
মর্যাদা হারায় না কিংবা উত্তর পুরুষের মধ্য দিয়ে আবার দেহ ধারণ 
করে না। এই প্রেতগুলো বংশ, গোত্র বা উপজাতির পূর্বপুরুষের প্রেত । 
প্রত্যেক বংশ, গোত্র বা উপজাতির একজন আদিপুরুষ থাকে. যার 
থেকে বংশ, গোত্র বা উপজাতির স্থষ্টি হয়েছে । এই আদিপুরষ মারা 
গেলে, তার প্রেত বংশ পরস্পরায় এবং পুরুষানুক্রমে প্জিত হয়। 
অর্থাং বংশ, গোত্র বা উপজাতির পূর্বপুরুষ দেবতার মর্যাদা লাভ করে 
এবং পূরুষানুক্রমে পূজিত হয়। পূর্বপুরুষ-পূজ। কয়েক রকম হতে পারে । 
আফ্রিকার বাণ্ট, সমাজে প্রত্যেক গোব্বেরই নিজস্ব দেবত1 আছে। 
পূবপূরুষের প্রেতই এই দেবতা । এই দেবতা পুরুষানুক্রমে গোত্রের 
দেবতারূপে বংশ পরম্পরায় পুজা! পেয়ে থাকে । কিন্ত এক গোত্রের 
পূরুষানুক্রমিক পূর্বপুরুষ দেবতাকে অন্য কোনও গোত্র পূজ। করে না। 
প্রত্যেক গোত্রের নিজ নিজ পৃবপুরুষ দেবতা আছে এবং এক গোত্রের 
প্বপুরুষ অন্ক গোত্রের পূর্বপুরুষ থেকে ভিন্ন । পূর্বপুরুষ পৃজাকান্বী 
সমাজে গোত্রের বয়োজোঃষ্ঠ ব্যক্তি একাধারে গোত্রপতি ও পুরোহিত । 
সে প্বপুরুষ দেবতার সবচেয়ে নিকটবতাঁ এবং গোত্রের সদশ্ফদের পক্ষ 
থেকে সে পূর্বপূ্ষের প্রেতের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে। পূর্বপুরুষ 
দেবতার প্রতিনিধি হিসাবে, গোল্রপতি গোত্রের সদস্যদের জীবন ধারাকে 
পরিচালিত করে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেবতাকে গোত্রের সকল খবরা- 
খবর প্রদান করে। 

প্রতোক গোত্র পথকভাবে নিজ নিজ প্ধপুরুষ দেবতার উদ্দ্যেখে অর্ধ্য 
নিবেদন করে এবং পশুবলি দেয় । পূর্বপূরষ দেবতাকে ঘিরে প্রতি বছর 
ধায় অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয় এবং এইসব অনুষ্ঠানে নাচগান করা 


সমাজ ও ধর্ম ৪৯ 


হয়, পশু, এমন কি, নরবলিও দেওয়া হয় এবং যৌথ ভোজের আয়োজন 
করা হয় । 

গোঝ্জরের পূর্বপুরুষ-দেবতা সাধারণতঃ অন্ত গোত্রের কাছে দেবতার 
মর্যাদা পায়না । তবেরাজার গোত্রের পূর্বপুরুষ-দেবতা সকল গোত্রের 
কাছে পূজ! পায়। কারণ রাজার গোত্রের প্ৰপূরুষ এক কালে 
জীবদ্দশায় সকল গোত্রের সম্মানের পাত্র ছিল এবং মৃত্যুর পরেও সে 
প্রমর্ধযাদা হারায় না। উপজাতির দেবত! €গানত্রের দেবতা এবং 
রাজকীয় দেবতার উধ্বে । উপজাতির দেবতার নিজস্ব মন্দির আছে 


এবং তার পূজা অর্চনার জণ্গ ধর্মযাচক শ্রেণী উপজাতির অর্থে প্রতি- 
পালিত হয়। 


প্রেতপূজায় স্বত্যুর পরে সকল মানুষই প্রেতে পরিণত হয়ে পূজার 
পাত্র হয়ে দীড়ায়। কিন্ধ পূর্বপুরুষ পুজায় কেবল মাত্র পূর্বপুরুষের 
প্রেতই দেবতার মর্যাদায় উন্নীত হয়; সগ্স্বত মানুষের প্রেতকে দেবতা- 
রূপে পূজা করা হয় না। প্রবপুরুষের প্রেত হিসাবে পুজা শুক হলেও 
কালক্রমে পূর্বপুরুষ দেবতার সঙ্গে তার প্রেতের সম্পক্চ ছিন্ন হয়ে পড়তে 
দেখা যায় এবং অনেক সমাজে দেবতাকে আর পূর্বপূরুষের প্রেতক্ধপে 
কল্পনা কর। হয় না। 

প্বপূকষ-পুজা সামাজিক রক্ষণশীলত' সমর্থন করে এবং পরিবর্তনের 
বিরোধিতা করে। প্বপুরুষ যে নৈতিক বিধি দিয়ে গেছে, তার পরিবর্তন 
করার সাহস সমাজের নেই। কারণ পূর্বপুরুষের প্রদত্ত বিধানের রদ- 
বদল পূর্বপুরুষ দেবতার পক্ষে অসম্মানজনক এবং অবমাননাকর । কাজেই 
এই ধরনের প্রচেষ্টার শান্তি দেবতার কোপে ব্যাধি ও স্ৃত্যু। 

আদিম মানুষ শুধু ম্বৃত মানুষের প্রেত এবং পূর্বপুরুষ-দেবতার পুজা 
করতে! না, প্রকৃতিকেও পুজা করতে ৷ । প্রক্কতির প্রায় সকল অবদানই 
আদিম মানুষের পৃজজার পাত্র ছিল। কৃষিজীবী ও উদ্যানজীবী সমাজে 
সুর্য, বৃষ্টি এবং ক্ষেতের উর্বরতা দেবতার মর্ষাদা পেতে।। বৃষ্টির উদ্দেচ্ছে 
নানা আচার অনুষ্ঠান পালিত হতো এবং বৃষ্টিকে আবাহন করে নাচগান 
কর! হতো এবং বৃষ্টিকে নানা নৈবেছ্ধ এবং বিশেষতঃ নবাল্প নিবেদন 


৪-- 
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করা হতো । সুর্য আদিম মানুষের ধর্মে বিশেষ স্বান অধিকার করেছিল । 
সুর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নকে কেন্ত্র করে অনেক আচার-পদ্ধতির 
স্থ্টি হয়েছিল। কোন কোন সমাজে হুর্যের জন্ত বিশেষ যাচক শ্রেণী 
ছিল। তারা সুর্যের গতিবিধি লক্ষ্য করতো এবং সেই অনুসারে আচার- 
পদ্ধতির ব্যবস্থা করতো । ধামিক ব্যক্তি প্রতিদিন বিশেষ স্তবস্ততির 
মাধামে সূর্যকে অভিবাদন করতো । অনেক সমাজে প্রধান পুরোহিতকে 
সুর্য বা সুর্যের ভ্রাতা আখ্যা দেওয়া হতো । অনেক সমাজে গোব্রপতি 
র্য ঈশ্বরের মুর্তরূপ বলে পরিগণিত হতো কিংবা গুর্য দেবীর বংশধর 
বলে নিজেকে দাবী করতো । ফসলের মওসুমে উর্বরতার দেবীর উদ্দেশ্যে 
পূজা দেওয়ার ধমীয় ব্যবস্থা সকল আদিম সমাজেই দৃষ্টি গোচর হয়। 
ক্ষেতে বাজ বপনের আগে উব্রতার দেবীর উদ্দেশ্যে নানা আচার 
অনুষ্ঠান করা হতে! এবং এইসব অনুষ্ঠান না করে, ক্ষেতে বীজ বপন 
করা হতে! না। 

লাতিন আমেরিকার আদিবাসী সমাজে চন্দ্রপূজা বিশেষ গুরুত্ব লাভ 
করেছিল। চন্ত্রপূজার উদ্দেশ্য ছিল, রোগ-ব্যাধি দূর করা । চন্ত্রপূজা 
অনুষ্টিত হতো পূণিম! তিথিতে এবং এই উপলক্ষে বিশদ আচার-পদ্ধতির 
ব্যবস্থ ছিল । 

পলিনেশিয়ায় বিশ্বব্ঙ্লাগ্ুকে আকাশ, মাটি, পানি, বৃক্ষ ও বজে,র 


দেবতার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে এই সকল নিদিষ্ট 
দেবতা ছাড়াও নদী, হন্দ, ইট, পাথর পাহাড়-পর্বত, গাছ- পালা, 
খাল-বিলের, অসংখ্য ছোট ছোট দেবত! ছিল এবং তাদেরও পুজা 
দেওয়া হতো । 

অনেক ধমে' অগ্নি বিশেষ দেবতারূপে গৃহীত হয়েছিল এবং আচার 
পদ্ধতিতে অগ্নির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল । 

প্রকৃতি পূজার উদ্ভব সম্পর্কে টেলার এবং মেরেট দু'টি ভিন্ন ভিন্ন 
মতবাদ দিয়েছিল। টেলারের মতে আত্মা ও প্রেতাত্মার ধারণ৷ থেকে 
প্রকৃতি পূজার উদ্ভব হয়; আদিম মানুষ মনে করতো ঘে, প্রকৃতির 
বিভিন্ন অবদানের আত্ম! আছে এবং প্জনীক্ন প্রাকৃতিক অবদানগুলোতে 
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প্রেতাত্মার অস্তিত্ব আছে বলে আদিম মানুষ সেগুলোকে পুজা করতো । 
মেরেটের মতে, প্রকৃতির অন্তনিহিত নৈধাক্তিক শক্তির ধারণা থেকে 
প্রকৃতি পূজার স্ট্টি হয়। আদিম মানুষ প্রকৃতির অবদানগুলোতে 
একটি নৈর্ঝ/ক্িক অতিপ্রাকৃত শি আরোপ করে সেগুলোকে পূজা 
করতো । 


আদিম সমাজে অনেক জড়বস্তকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হতো । কবচ, 
মাদুলি এবং দামী পাথর আদিম সমাজে সমাদৃত হতো টেলার 
বলেন, জড়বস্তর এই সমাদরের কারণ তার অধিষ্ঠাত! প্রেতাত্ব। ৷ টেলারের 
মতে, আত্ম। যেমন দেহে অবস্থান করে, আবার নিদ্রায় দেহ ত্যাগ 
করে ঘুরে বেড়ায়; মৃত্যুর পরে প্রেতাত্মা তেমনি ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে 
পারে এবং ইচ্ছা করলে জড়বন্ততে অধিষ্ঠান হতে পারে । চঞ্চল 
প্রেতাত্মা যখন কোন জড়বস্ততে প্রবেশ করে, তখন বস্তট ভক্তি বস্ধতে 
পরিণত হয় এবং মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে উঠে। প্রেতাত্মা যদ্দি 
ভর করে, তাহলে যে কোনও জড়বস্ত ভক্তি বস্তরতে রূপাস্তরিত হতে পারে। 

ভক্তিবস্তবাদ সম্পর্কে টেলারের মতবাদ মেরেট গ্রহণ করেননি । 
কার মতে ভক্তিবস্তর আরাধনার কারণ অধিষ্ঠান প্রেতাত্ম নয়, ভক্কি 
বস্তর অন্তনিহিত নৈব্যক্তিক শজি। ভজিবস্তটি প্রকৃতপক্ষে নৈব্যজিক 
অতিপ্রাকত শক্তির আধার এবং সে জন্তই তার মূল্য । 

ভক্তিবস্তবাদ আদিম মানুষের ধম বিশ্বাসকে জোরদার করেছে। 
একটি বিমূর্ত ধারণার চেয়ে একটি চাক্ষুষ প্রতিক্ূপ অনেক বেশী কার্ধকর 
এবং হৃদয়গ্রাহী । ভক্তিবস্তগুলে ধম'বিশ্বাসগুলোর বাস্তব প্রতিরূপ এবং 
ভক্তিবস্তগুলোকে কেন্দ্র করে আদিম মানুষ বিশ্বাস করবার মনোবল 
পেয়েছে । 

আদিম মানুষ একদিকে যেমন ভক্তিবস্তকে শ্রন্ধার চোখে দেখতো 
তেমনি আবার কতকগুলো বস্তু নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হতো । প্রতোক 
আদিম ধর্মেই বিধি-নিষেধ আছে এবং নিষিদ্ধ বস্ত থেকে দূরে 
থাকার বিধান আছে । বিধিনিষেধগুলো অমান্ত করলে বিপদে 


পড়তে হক । 
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ইংরেজীতে এই ধরনের বিপদজনক ধমীন্পি নিষেধকে বল! হয় ট্যাবু। 
ট্যাবু শব্দটি এসেছে পলিনেশিয়া থেকে-_অর্থ, নিষেধ । গপলিনেশিয়ার 


কতকগুলে। বস্তু, যথা,নবজাত শিশু, মৃতদেহ বা দলপতির শরীরকে 
ট্যাবু বা নিষিদ্ধ বলে গন্ত করা হয়। যতদূর সম্ভব ট্যাবু বস্তর স্পর্শ 


পরিহার করা বাঞ্চনীয় । কারণ এগুলোর সংস্পর্শে এলে গুরুতর বিপদ 
ঘটতে পারে; এমনকি স্বৃতযু পর্যস্ত হতে পারে । বাস্তবে কিন্ত এইসব 
নিষিদ্ধ বস্ত বা দেহ সমাজের জন্ত বিপদজনক নয়। বিধি নিষেধের 
পিছনে যে সমর্থন ও ভিত্তি তা একমাত্র ধমীয় বিশ্বাস এবং প্রস্থত 
বিধান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পলিনেশিয়ায় মৃতদেহ স্পর্শ করা 
নিষিদ্ধ । কারণ মৃতদেহ যে ম্পর্শ করে, সে নাকি গুরুতর ব্যাধিতে 


পতিত হয় এবং মার। যায়। এই নিষেধের পেছনে বাস্তবসত্য নেই, 
এর যা মুল্য, ত। ধর্মীয় । 


অনেক সমাজে খাগ্য বস্ততে ট্যাবু থাকে । অষ্টরেলিয়ার উপজাতিতে 
নানা ধরনের জীবজন্থর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ । ধমে দীক্ষা গ্রহণকারীর 
জন্য কতকগুলে। বিশেষ খাদ্ধ নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হয় । গর্ভাবন্ছায় 
এবং স্মুতিকাগারে স্ত্রীলোকের উপর নানা বুকম বিধিনিষেধ আরোপ 
করা হয়। এ অবস্থায় গভিনীর জন্য অনেক পশু পাখার মাংস ভক্ষণ 
নিষিদ্ধ। এমনকি, অনেক সমাজে গভিনীর জন্ত উনুনে প্লাল্লা কর। বস্তু 


নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয় । এই নিষেধাজ্ঞা অমান্ত করলে সগ্যপ্রন্থত 
সম্ভান বিপদাপন্ন হয় বলে আদিম মানুষের ধারণা । 


ফে,জার ট্যাবুকে বলছেন, নেতিবাচক যাদুবিষ্ঞা। তার মতে ট্যাবুর 
ধারণার পেছনে যাদুবিষ্ভার সুত্র দু'টি কাজ করে। যাদুকরের বিশ্বাস 
নিষিদ্ধ বস্তত ও অন্ত বস্তর মধ্যেযে সম্বন্ধ তা বিপদজক এবং অমঙ্গলকর। 
তাই যাদুকর নিষিদ্ধ বস্তর সঙ্গে সংস্পর্শ এড়াতে চায়। কারণ নিষিদ্ধ 


বস্তর সঙ্গে তার যে কার্যকারণ সম্পর্ক তা ষাদুকরকে বিপদগ্রস্থ করতে 
পারে। আমরা যে যাদুবিদ্তার কথা বলেছি, তাতে যাদুকর এমন 


প্রক্রিয়া অবলম্বন করে যে, অভাষ্ট ফল লাভ হয়। আর যদি যাদুকর 
অনভিপ্রেত ফল পরিহার করতে চায়, তা'হলে সে নেকিখাঠক ধাদু- 
বিষ্ঠা প্রয়োগ করে, সে এমন প্্রক্রিয্ন। অবলম্বন করে ধাতে বিপদ 
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দুরীভূত হয়। কোনও বস্তকে নিষিদ্ধ বস্তক্ধপে টিছ্িত কর! হয়, এই 
বিশ্বাসে যে, নিষিদ্ধ বন্তটির সংস্পর্শ বিপদজনক । 

মেরেট ফে.জারের মত গ্রহণ করেননি । তিনি বলেন, ট্যাবু ধর্ম- 
বিশ্বাসের অঙ্গ এবং বস্তর অন্তনিহিত নৈর্যক্তিক অতিপ্রাকৃত শঙ্জি 


বিধি-নিষেধের কারণ। কোনও বস্ততে যদি নৈর্যক্তিক শক্তি থাকে, 
তাহলে বস্তটিকে নিষিদ্ধ বলে গণ্য কর] হয়। অতিগ্রাকৃত দুক্দেনক্স ও 
দুর্বোধ্য । কাজেই অতিগপ্রাকৃতের প্রতি আদিম মানুষের দৃষ্টিভলী ভীতিপ্রদ । 


এই ভীতি থেকেই বিধি-নিষেধের সুচনা । যে বস্তুর মধ্যে নৈর্বাজিক 


অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে তার কাছ থেকে দুরে থাকাই নিরাপদ । কারণ 
এই শক্তি অজানা, অচেনা এবং ভীতিপ্রদ । 


অতিপ্রাকৃত শক্তিকে মালেনেশিগায় 'মানা' বলা হয়। বস্তর অস্তনিহিত 
মানা, সেই বস্ততে ট্যাবু আরোপের কারণ। পলিনেশিয়ায় অভিজাত 
শ্রেণীকে ঈশ্বরের বংশধর মনে করা হতো এবং তাদের মধ্যে 'মানা' 
আরোপ কর। হতো । ফলে এই অভিজাত শ্রেণীর সদশ্তদের দেহ নানা 


বিধি-নিষেধে আবদ্ধ ছিস্স। পলিনেশিযায় পাপাচারকে ট্যাবু করা 
হয়েছিল এবং এই ট্যাবু অমান্তকারীকে শান্তি পেতে হতো । 


আদিম মানুষের বিচিত্র বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান থেকে বোঝা 
যায় যে, তাদের ধমীয় আচার-পদ্ধতি ও ক্রিয়াকর্ন এবং এন্দরঞজালিক 
প্রক্রিয়াগুলো জটিল এবং সেগুলো রপ্ত করতে হলে বিশেষ তালিম 
দরকার । সকলের পক্ষে তালিম নিয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়। 
সাধারণ মানুষ জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত থাকে । তাদের তালিম গ্রহণের 
সময় নেই, সে মেজাজও নেই । যখন প্রয়োজন পড়ে তখন তারা 
আচার-পদ্ধতি ও যাদুবিদ্যায্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হয়। তাই 
প্রত্যেক সমাজে এক শ্রেণীর লোক থাকে, যাবা! আচার-পদ্ধতি ও যাদু- 
বিদ্যায় অভিজ্ঞ ও পারদশাঁ। এই ধরনের ধর্ম বিশেষজ্ঞকে সাহইবেরিয়ায় 


শামান বলা হয়। শামান প্রধানতঃ খণ্ডকালীন ধর্ম-বিশেষজ্ঞ। সমাজ্জে 
ধর্মযাজক শ্রেণীর উদ্ভবের আগে শামানের একচ্ছত্র প্রতিপত্তি ছিল । 


সাধারণতঃ শামানরা দাবী করে যে, তারা কোন প্রেতাত্মার দ্বারা 
অনুপ্রাণিত হয়ে শামান ব্রত গ্রহণ করেছে। প্রেতাত্মা হবার আদৃষ্ট 
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হয়ে, তারা বয়োবদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত শামানের কাছে গিয়ে, প্রেতাত্মার 
আদেশ বাণী ব্যক্ত করে। শামান তখন তাদের উপর প্রেতাত্মার 
আহ্বান এসেছে বুঝতে পারে এবং তাদের তালিম দিয়ে শামান করে 
তোলে । তবে কখনও কখনও বৃদ্ধ শামান হ্বেচ্ছায় তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
কোনও বন্ধু বা আত্মীয়কে দান করে তাদের শামান করে তোলে । 
আদিম মানুষের মতে, শামান অলোৌকিক ক্ষমতার অধিকারী । 
তারা ঝড় ডেকে আনতে পারে, শিকারের পশুকে শিকারীর হাতের 
মুঠোয় এনে দিতে পারে, হারানো বস্ত উদ্ধার করতে পারে, প্রেম, 
ভালোবাসা, যুদ্ধ এবং আডভেঞ্কারে সাফল্য আনতে পারে, শক্রর 
গতিবিধি নির্ণয় করতে পারে । তারা পারে না এমন কাজ নেই। 
তবে শামানদের প্রধান কাজ রোগ নিরাময় করা। শামানদের 
তাই অনেক সমাজে যাদুকর-বৈদ্ত বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে । 
রোগ হলে শামানদের ডাক পড়ে এবং সেজন্য শামান দর্শনী নিয়ে 
থাকে । লোকের কাছে নিজের অলোকিক ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্ত 
শামানকে অস্বাভাবিক আচরণ ও কাজ কারবার করতে হয়। উন্মাদ, 
নর্তন-কুর্দন, বিচিত্র-অঙ্ভঙ্গী ও দুর্বোধ্য মন্ত্র উচ্চারণ শামানের ট্রেড 
মার্ক। তারা ফিটের রোগীর মত নিশ্রাণ পড়ে থাকতে পারে, আবার 
স্বগী রোগীর মত তড়পাতে পারে । তারা দেহের অলপ্রত)জ ইচ্ছামত 
নাড়াচাড়। করতে পারে এবং বিকট মুখভঙ্গী করে বিস্ময় উৎপাদন করতে 
পারে। বস্ততঃ নিজেদের অক্ষমতা তারা অস্বাভাবিক অঙগভঙ্গী ও 
কার্ধকলাপ দিয়ে ঢাকতে চেষ্ট' করে। শামানদের তাই স্তুস্থ মস্তিফ 


বলে মনে হয় না; তারা কিছুটা অপ্রকৃতিস্ব । 


আদিম মানুষের ধর্মে ভূতপ্রেত, পূ্ৰপুরুষ-দেবত", প্রকৃতি-দেরতা 
নানা উপদেবতার বাহুল্য দেখে মনে হয়, আদিম মানুষ বহু ঈশ্বরবাদী 
এবং তাদের মধ্যে পরমেশ্বরের ধারণা নেই । ন্ববিজ্ঞানী টেলার বলেন, 


প্রেতাত্মার ধারণা থেকে শুরু হয়ে প্রেতপৃজা, পূপুরুষ-দেবতা ও প্রকৃতি- 
দেবতা ইত্যাদি বছ ঈশ্বরবাদী বিশ্বাসের শুর পার হয়ে, মধ আধুনিক 
একেশ্বরবাদের স্তরে উল্লীত হয়েছে । 


সমাজ ও ধর্ম ৫6 


টেলারের ধারণার পেছনে এঁতিহাসিক সমর্থন নেই। নৃবিদ্রানী 
ল্যাং পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম সমাজের ধর্মজীবন পর্যালোচনা করে 
পরমেশ্বরের ধারণার সন্ধান পেয়েছেন। প্রায় সকল আদিম সমাজেই 
একট! পরম ঈশ্বর, জগংপিতা বা পরম ব্র্ষের ধারণা আছে । এ ধারণ! 
প্রীস্টান, ইহুদী বা আধুনিক কোন একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাম থেকে ধার 
কর নয় এবং প্রেতাত্মার সঙ্গে এই পরমেশ্বরের কোন যোগ নেই। 
অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে, যে যুগে 
জগৎংপিতা বা পরমেশ্বরের বিশিষ্ট ভূমিক। ছিল, সে যুগে খ্রীস্টান পান্রীরা 
অষ্রেলিয়ায় পদ্দার্পণ করেনি । অপরপক্ষে, অনেক অষ্রেলীয় আদিবাসী 
সমাজের পরমন্রদ্ষ মৃত্যের প্রেত নয়, পুথিবীতে প্রথম মৃত্যু সংঘটিত 
হওয়ার বহু পূব থেকেই, এই পরমেশ্বর জগতে রয়েছেন এবং তিনি 
নিজেই নিজেকে স্থ্টি করেছেন। কাজেই পরমেশ্বরের ধারণা আদিম 
শ্বানুষ আধুনিক একেশ্বরবাদী ধম'গুলোর সংস্পর্শে এসে শিক্ষালাভ করেনি। 
কোনও প্রেতাত্মার সঙ্গে এই পরমেশ্বরের সম্পর্ক নেই । 


আদিম মানুষের মতে, পরমেশ্বর প্রাকৃতিক নয়ন; তার কোনও 
আকার নেই। সে জগতের অষ্টা এবং তার স্থটি জুন্দর॥। কিন্তু জগং 
স্থ্টি করেই আদিপিত। পরমেশ্বর ক্ষান্ত হয়েছে; জগতের দৈনান্দিন 
জীবন প্রবাহ নিয়ে সে আর মাথ' ঘামায় না। মানুষের ধরা ছোৌয়ার 
বাইরে জুদূর আকাশে তার বাস এবং নিজের স্্ট জগং সম্পর্কে সে 
একেবারে নিলিপ্ত । তার কোনও মন্দির নেই, তার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া 
হয় না, নৈবেগ্য নিবেদন করা হয় না। তাকে ঘিরে কোনও আচার- 
পদ্ধতি নেই। কারণ এই নিলিপ্ত জগৎ অষ্টার কাছ থেকে অনুগ্রহ 
লাভের আশা নেই। 


তবে নিজে নিলিপগ্ত হলেও, এই পরমেশ্বর ব্রহ্মাগ্ুকে নিরস্রণ করার 
জন্য বহু অধস্তন দেবত' স্ষ্টি করেছে এবং জগতের নিয়ম্্রণভার তাদের 
মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে । এইসব অসংখ্য অধস্তন দেবতা নিজ নিজ 
পরিধিতে জগংকে চালনা করে । এসব দেবতা নিলিগু নয়; বরং 
নিজেদের মর্জাদা ও ক্ষমতা সম্পর্কে অতিমানআ্রায় সচেতন | উপযুজ 
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সমাদর না পেলে তারা শ্রানুষের সর্বনাশ করতে হিধা করে না। 
কাজেই তাদের নানা আচার-পদ্ধতিতে সম্থষ্ট করতে হয়। অর্থাৎ 
পরমেশ্বরের চেয়ে উপদেবতার ঠাট বেশী । উপদেবতাকে হাত করতে 
না পারলে অনিষ্টের সম্ভাবনা, ইষ্ট লাভ তো অসম্ভবই । কালক্রমে 
তাই পরমেশ্বর একটা ক্ষীণ ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে এবং অন্তান্ত 
দেবতা, যেমন পৃবপূরুষ-দেবতা, প্রকৃতি-দেবতা প্রভৃতি ছোট ছোট 
দেবতারা মাতববর হয়ে বসেছে এবং মানুষের পূজা পেয়েছে । 


ন.-বিজ্ঞানী ল্যাং বলেন, পরমেশ্বরের ধারণা, মানুষের চিরায়ত 
চিস্তাশজির ফলশ্রুতি। কিন্ত ব্যক্তিস্বার্থের তাড়নায়, মানুষের শুভবুদ্ধি 
পরমেশ্বরের ধারণাকে জিইয়ে রাখতে পারেনি । ব্যক্তিস্বার্থ আদিম 
মানুষের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছে এবং পরমেশ্বরের স্বানে সে নিজের 
প্রয়োজন মাফিক অনংখ্য দেবদেবীকে বসিয়েছে । ছোট স্বার্থ উদ্ধারের 
জন্য, রোগ নিরাময়ের জন্য, শত্র,কে দমনের জন্য, যুদ্ধে বিজয়ের জন্য, 
অন্কে বঞ্চিত করে নিজে লাভবান হওয়ার জন্ত, মানুষ নানা ছোট 
দেবতার স্যষ্টি করেছে । পরমেশ্বরের কাছ থেকে ছোট কাজে সহায়ত! 
আশ। করা চলে না। কারণ পরমেশ্বর অনেক বেশী বড়ঃ অনেক 
বেশী মহৎ এবং অনেক বেশী সমদৃষ্টি সম্পন্ন । তাই প্রেত, প্রেতাত্মা, 
পূর্পুরুষ-দেবতা, প্রকৃতি-দেবতা স্থ্টি করে আদিম মানুষ তাদের দিয়ে 
নিজ নিজ স্বার্থ সাদ্ধর প্রয়াস পেয়েছে । 


যুগে যুগে মনীষীরা এসেছেন এবং তাদের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে মানুষের 
শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করে পরমেশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। 
আধুনিক একেশ্বরবাদী ধর্ম গুলো এই প্রচেষ্টার ফল। 

পরমেশ্বর কে, এবং পরমেশ্বর কিভাবে জগৎ স্ট্টি করেছে, আদিম 
সমাজের পুরা কাহিনীতে, তার বর্ণনা পাওয়া যায়। আদিম সমাজের 
এঁতিহ পুরাকাহিনী ও লোক কাহিনীতে প্রকাশ পায়। অতিপ্রাকৃতকে 
নিয়ে যেসব কাহিনী, তাকে বলা হয় পুরা কাহিনী। কি করে বিভিন্ন 
দেবতার সৃষ্টি হলো, কোন দেবত। কি করে, দেবতার। কোথায় থাকে, 
তারা কিভাবে জীবন যাপন করে, পাধিব ঘটনাবলীকে তারা কিভাবে 


সমাজ ও ধর্ম &৭ 


নিয়ন্ত্রিত করে, এইপব কথা কাহিনীর আকারে পুরাকাহিনীতে বণিত 
হয়। মানব জীবনের দৈনন্দিন মুখ দুঃখ, প্রীতি ভালোবাসা, প্রভৃতি 
ঘটনা নিয়ে গড়ে ওঠে লোক-কাহিনী। আদিম সমাজে দেবদেবীর 
এত ছড়াছড়ি যে, মানুষের প্রতি পদক্ষেপে তাদের তনস্তিত্ব টের পাওয়া 
যায়। তাই মানুষের সাধারণ ঘটনাগুলোতেও দেবতাদের বারবার 
সাক্ষাৎ মেলে এবং তাদের বাদ দিয়ে মানব জীবনের কোন কাহিনীই 
গড়ে উঠতে পারে না। লোক-কাহিনীতে তাই দেবদেবীর কথা 
থাকে এবং নির্ভেজাল ধর্মনিরপেক্ষ লোক কাহিনী কদাচিৎ দেখা 
যায়। 

পুরাকাহিনী ধমীাঁয় বিশ্বাসগুলোকে গল্পের আকারে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা 
করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য করে তোলে । সমগ্র 
খ্রীস্টান জগতে রবিবার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ছুটির দিন। রবিবারের 
মাহায্মোর গেছনে একটা পুরাকাহিনী পাওয়া যায়। গ্ীস্টান ধর্ম- 
পুস্তকের আদি পুস্তক খণ্ডে জগৎ স্যট্টির বিবরণ দেওয়া হয়েছে । ঈশ্বর 
ছয়দিন ধরে বিশ্ব্রঙ্মাও স্য্টি করেন এবং “পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপ- 
নার কৃতকার্য হইতে নিবৃস্ত হইলেন, সেই সপ্তম দিন আপনার কৃত সমস্ত 
কার্ধ হইতে বিশ্রাম করিলেন। আর ঈশ্বর সেই সপ্তমদিনকে আশীবাদ 
করিয়। পবিত্র করিলেন ।” 

উত্তর আমেরিকার ক্রোরেড ইণ্ডিয়ানদের পুরাকাহিনীতে জগংস্থষ্টির 
আজব বর্ণন! পাওয়া যায়। আদিতে শুধু পানি ছিল, মাটি ছিল না। 
কেবলমাত্র হাস এবং আদি পিতাই তখন জগতে বিচরণ করতেন । 
এক দিন আদি পিতা ইসদের কছে গিয়ে বলবেন “ভাইসব, আমর। 
একা একা আর কতকাল দিনপাত করবো । আমাদের নীচেই তো! 
মাটি আছে" । হীসগুলে! জলে ডুবে পায়ে পায়ে কাদ! নিয়ে এলো। 
এই কাদ। দিয়ে আদি পিতা পৃথিবী স্ট্টি করলেন। তারপর তিনি 
বললেন “আমি মাটি তৈরী করেছি, এখন যারা এখানে বাস করতে 
চার তারা আসতে পারে ।” বলামাত্র নেকড়ে বাঘ লাফিরে এলো 
এবং জগতে জীবস্ত জন্ত জানোয়ারের জীবন বাত্র। শুরু হলো । 


৫৮ সমাভা ও ধর্ম 


এমনি অজস্ত্র বিচিত্র পুরাকাহিনীর উল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন যুগে 
বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে, যে পুরাকাহিনীগুলেো৷ লোক মুখে প্রচা- 
রিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে একটা আশ্চর্যজনক মূলগত মিল খুজে 
পাওয়া বায়। নৃ-বিজ্ঞানী ফ্রেজার বাইবেল বণিত পুরাকাহিনীগুলোর 
সঙ্গে, আদিম সমাজে প্রচলিত পুরাকাহিনীগুলোর তুলনা করে 
দেখিয়েছেন যে, বাইবেল স্থষ্টিতত্ব, মহাপ্লাবন, স্বর্গ থেকে পতন এবং 
বাইবেলের দূর্গ প্রভৃতি বিষয়ক পুরাকাহিনীগুলোক সঙ্গে আদিম জগতের 
প্রাকাহিনীগুলোর অনেকাংশে মিল আছে। 


ষ্ঠ অধ্যায় 
টোটেম ও ধর্মের উৎপত্তি 


ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী দুরখাইম বলেন, অষ্টেলীয় উপজাতি মানব 
ইতিহাসের প্রাচীনতম সমাজ এবং এই আদি সমাজে ধর্মের উদ্তব হয়। 

অষ্টেলীয় উপজাতিতে মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে গোত্র । 
কয়েকটি গোত্র মিলে একটি উপজাতি । গোত্রের সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে 


যেজ্ঞাতি সম্পর্কে আবদ্ধ তা রক্তের সম্পক নয়। গোত্রের সদসাদের জ্ঞাতি 
সম্পকের কারণ তাদের সাধারণ নাম। গোত্রের প্রত্যেক সদস্যের নাম 


এবং গোত্রের নাম একই । গোত্রের প্রত্যেকে নিজেকে এবং গোত্রকে 
একই নামে পরিচয় দেয় এবং একই নামে ডাকে । উপজাতির যেসব 
সদস্যের নাম এক, তারা মিলে একটি গোত্র এবং সেই একই নামে 
গোত্রের পরিচয় এবং গোত্রের সদস্যদের পরিচয় । 

গোত্র ও গোত্রের সদস্যদের এই সাধারণ নামটি প্রধানতঃ কোনও 
জীবজন্ত ব। গাছপালার নাম। কোনও গোত্রের নাম ক্যাঙ্গার, কোনও 
গোত্রের নাম কাক, কোনটির নাম আবার টিকটিকি । ক্যাঙ্গার 
গোত্রের প্রতোক সদস্যের নাম ক্যাঙ্গার, টিকটিকি গোঝজের প্রত্যেক 
সদস্যের পরিঠয় টিকটিকি । সাধারণতঃ গাছপাল। ও জীবজন্তর নামেই 
গোত্রের নাম । জ্যোতির্মগুলের নামানুসারে গোত্রের নামকরণ বিরল। 
চন্দ বা সুর্য নামের গোত্র খুব কম দেখতে পাওয়1 যায়। 

যে জীবজন্ত বা গাছগাছড়ার নাম গোত্রের নাম, তাকে বল। হয় 
গোব্বের টোটেম। ক্যার্জার গোত্রের টোটেম ক্যাঙ্গার, টিকটিকি গোত্রের 
টোটেম টিকটিকি । প্রত্যেক গোত্রের নামকরণ হয়, এক একটি জীবজন্ 
বা গাছপালার নামানুসারে । অর্থাৎ প্রত্যেক গোত্রেরই নিজম্ব টোটেম 


আছে। দু'টি গোত্রের টোটেম এক্ক হতে পারে না। কারণ যাদের 
টোটেম এক তারা সবই এই গোত্রের অস্তভুক্ত। 


৬০ সমাজ ও ধর্ম 


দুরখাইম বলেন, টোটেম কেবলমাত্র একটি নাম নয়, টোটেম একটি 
প্রতীক! টোটেম ধেমন গোত্রের নাম, তেমনি গোত্রের প্রতীকও বটে । 
যখন কোনও গোত্র অন্যের সঙ্গে চুক্তিতে আসে, তখন টোটেমের চিহ্ন 
দিয়ে চুক্ষিটিকে শীলমোহর করা হর়। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত ঢাল 
তলোয়ার এবং শিরস্রাণে গোত্রের টোটেম অংকিত থাকে । গোত্রের 
বাবহর্য তীাবুগুলোতে গোত্রের টোটেমের প্রতিকৃত অশাকা হয়। বাড়ীর 
দরজান, ঘরের দেয়ালে, নৌকায় এবং এমনকি বাসন-পত্রেও টোটেমের 
প্রতিমূতি অংকিত কর! হয়ে থাকে । 

শুধু বান্ধ বাস্ত,তেই নয়, টোটেমের প্রতিকৃতি গোত্রের সদসার। নিজ 
নিজ দেহেও ধারণ করে। অনেকে টোটেমের উদ্কি নেয় এবং প্রায় 
সঞ্চলেই বিভিন্ন উপলক্ষে নিজের দেহে টোটেমের প্রতিকৃতি হয় খোদিত 
করে, না হয় অংকিত ও চিত্রিত করে। 

ধমায় আচার অনুষ্ঠানগুলোতে এই প্রতীক বিশেষভাবে ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন টোটেমের ধশাঁয় অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন । কোনও 
টোটেমের সম্পকীয় আচার-পদ্ধতি কেবলমান্ সেই টোটেমধারী 
ব্যক্তিরাই সম্পাদন করতে পারে । যাব। এই আচার-পদ্ধতি সম্পাদন করে, 
যার। আচারপদ্ধতি পরিচালনা করে এবং যার দশক হিসাবে যোগ 
দেয়, তার] প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেহে টোটেমের প্রতিকৃতি একে নেয় । 
যে পুরোহিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পোৌরোহিত্য করে, সে এমন একটা 
পোশাক পরিধান করে, যা পরলে তাকে টোটেমের মত দেখায় । 
যখন কোনও যুবককে ধর্মে দীক্ষা! দেওয়া হয়, তখন তার সার! দেহে 
টোটেমের প্রতীক অংকিত করা হয়। মুতের অস্তেষ্টক্রিয়ার একটি প্রধান 
অঙ্গ, মৃতদেহ টোটেমের প্রতীক অংকন । 


প্রত্যেক গোত্রের কতকগুলো পবিত্র বস্তু থাকে এবং বিভিন্ন আচার- 
পদ্ধতিতে পবিত্র বস্তবগুলে। ব্যবহৃত হয়। এমন একটি পবিত্র বন্ধ হলে! 
'চুরিজা' । চুরিঙ্গা প্রকৃতপক্ষে একখণ্ড কাঠ কিংবা এক টুকরো মস্যণ 
পাথর। আকৃতি ডিম্বাকার। চুরিঙ্গার এক মাথায় ছিদু করে মানুষের 
চুল দিয়ে তৈরী সুতো ঢোকানো থাকে । চুলের দড়ি দিয়ে 


সমাজ ও ধর্ম ৬১ 


চুরিঙ্গাটিকে বেগে ঘোরালে গুণ গুণ শব ওঠে । চুরিঙ্গাগুলোকে অতীব 
পরব্ত্র বলে গণ্য করা হয়। বস্ততঃ চুক্জার চেয়ে অধিকতর ধমীর 
মর্যাদা সম্পন্ন আর কিছু নেই। স্ত্রীলোক এবং ধর্মে দীক্ষা পায়নি, 
এমন যুবকের চুরিঙ্গ ম্পর্শ করা নিষেধ । চুরিপাকে যথা মর্যাদা 
ও ভক্তি সহকারে একটি বিশেষ স্থানে রাখা হয় ॥ ছুরিঙ্গার ম্পশে' 
নাকি ক্ষত আরোগ্য এবং রোগ নিরাময় হয়, চুরিঙ্জা মানুষকে নাকি 
শক্তি, সাহস ও অধ্যবসায় দান করে । চুরিঙ্গার মঙ্গান্ত সাধারণ ক্ষমতার 
ইয়ত্তা নেই। গোঝ্রে ধমাঁয় জাঁবনে এই বস্তই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ । 
নানাভাবে এগুলোকে তৈল দ্বারা অভিষিক্ত করা হয় এবং চুরিঙ্গাকে 
ঘিরে পৃঞ্জ। অর্চনা দেয়? হয়। 

চুরিঙ্গার উচ্চ ধর্মীয় মর্যাদার কারণ কি? একটি কাঠের টুকরা বা 
একটি পাথরের নুড়ির সঙ্গে চুরিঙ্গারূপা কাঠ বা পাথরটির প্রভেদ 
কোথায় ? প্রভেদ এই যে, একটিতে টোটেমের প্রতিকৃতি অংকিত আছে, 
অন্তটিতে নেই । চুরিঙ্গার গারে গোত্রের টোটেমের প্রতিকৃতি খোদাই 
করা থাকে এবং চুরিঙ্গা যে সাধারণ পাথর ব| কাঠের টুকরা থেকে 
আলাদ। তার কারণ এর উপর টোটেমের প্রতীক রয়েছে; অন্ত পাথর 
বা কাঠে তা নেই। ম্ুুতরাং একথা বলাই বাছল্য বে, চুরিঙ্গার ধায় 
মাহাত্মযের কারণ, এই প্রতীক এবং এজন্তই চুরিঙ্গ। পবিত্রতা পায়। 

তাহলে টোটেম শুধু একটি নাম নয়_টোটেম একটি প্রতীক এবং 
এই প্রর্তীক অতি পবিত্র ॥। প্রতীকটি ধমীয় আচার অনুষ্টানে বহুল ব্যবহাত 
হয় । প্রতীকটি নিজে পবিঞ্র এবং যে বস্ততে অংকিত বা খোদিত হয়, 
সে বস্তর্টও পবিত্র ! মোটকথা, পবিব্র অপবিত্রের মাপকাঠি এই প্রতীক । 

প্রতীক্টির ধমীয় মর্যাদা অস্বীক'র করার উপায় নেই। কিক যে 
আসল বস্তট গোত্রের টোটেমরূপে গৃহীত হয়েছে, সেই বস্তটি সম্পর্কে 
গোত্রের দৃষ্টিভঙ্গী কি? অনেক গোত্রে টোটেম প্রার্থী বা টোটেম 
বৃক্ষ ভোজন করা নিষিদ্ধ বটে, কিন্ত সেই প্রাণী বা ব্বক্ষকে পূজার 
কোনও নিদর্শন পাওয়া যার না। বরং অনেক গোত্রে টোটেগ প্রাণী 
বধ করে তার মাংস আহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। টোটেমের 
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প্রতিকৃতিকে যে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়, আসল টোটেম প্রাণীকে সে 
মর্ধাদ! দেওয়। হয় না। স্ত্রীলোক ও ধর্মে দীক্ষাহীন যুবক চূরিঙ্গা 
স্পর্শ করতে পারে না, কিন্ত টোটেম প্রাণীকে স্পর্শ করতে বাধ! নেই। 
টোটেমের প্রতিকৃতি সম্থলিত চুরিঙ্গাটকে বিশেষভাবে রক্ষা করা হয়, 
কিন্ত টোটেম প্রাণীটি যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, তার জন্ত কোনও বিশেষ 
ব্যবস্থা কর। হয়না। বিভিন্ন আচার পছ্ধাতিতে চুরিজ! আপন মহি-' 
মায় প্রতিষ্ভীত, কিন্ধ টোটেম প্রাণীটি সেখানে উপেক্ষিত। প্রতীক 
সম্থলিত চুরিঙ্গাটিকে ঘিরে অদিবাসীর। নৃত্যগীত করে এবং নানাভাবে 
তাকে প্রণাম জানায়। কিন্তু টোটেম বস্ত,টিকে এ ধরনের সম্মান 
দেওয়৷ হয় না। কাজেই দেখ। যাচ্ছে, টোটেম বস্তটির চেয়ে টোটে- 
মের প্রতীকটি অধিকতর পবিজ্র এবং পুজনীয় । 

টোটেম বন্তট্রকে পূজ। না করে প্রতীকটকে পূজা করার সঙ্গত 
কারণ আছে। অধিকাংশ টোটেম প্রাণীই অকিঞ্চিংকর। টিকটিকি, 
আরম্লা, ই'দুর বা পি'পড়ের মত তুচ্ছ ও ক্ষীণজীবীকে পূজ। দেবার 
কথ! মনে ন| জাগাই ম্বাভাবিক। গোত্রের প্রতোকে নিজেকে যে 
শুধু টোটেম বস্ত্র নামে পরিচয় দেয় তাই নয়, নিজেকে টোটেম 
বন্ধ, বলেও ভাবে। ক্যাঙ্জাক গোত্রের সদস্য নিজেকে ক্যাঙ্গাক 
মনে করে মূলতঃ গোত্রের প্রত্যেকে মনে করে যে, সে একাধারে 
মানুষ এবং টোটেম বস্ত,। গোত্রের সদস্যরা যখন নিজেরাই একেকটি 
টোটেম বস্ত তখন তাদের পক্ষে টোটেম বজ্ত,টিকে পূজা করার কোনও 
কথাই ওঠে না। টোটেম বস্ত এবং গোত্ের সদস্য এক এবং 
অভিষ্ন। কাজেই টোটেম বস্তকে পূজা করা নিজেকে পূজা! করার 
শামিল। 

কাজেই গোত্রের প্রতীক যে টোটেমের প্রতিকৃতি, সেই প্রতীকটিকে 
গোত্র পূজ। করতো--টোটেম জন্ত, বা বস্তরকেনয়। প্রতীককে পুজা 
করার কারণ এটি একটি অজ্ঞাত নৈর্যক্তিক শজির প্রতীক, যে শি 
গোত্কে জীবনীশক্কি যোগায় । ব্যজি মরে যায়, কিন্ত এই নৈর্বাছিক 
শক্তি পুরুষানুক্রমে একটি বাস্তব এবং চিরন্তন শক্তিরপে গোত্রকে প্রেরণা 
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দের। এই শক্তি অতীত পুরুষকে প্রেরণ। বৃখিয়েছে; বর্তমানে পুরুষকে 
প্রেরণা বোগাচ্ছে এবং ভবিষাৎ পুরুষকেও অনুপ্রাণীত ফরবে। 
গোছের সদস্যদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক নেই ; এই অজ্ঞাত নৈব্যক্তিক শিই 
গোত্রকে একছুত্রে বেঁধে রেখেছে এবং গোত্রের সদস্যদের মধ্যে পুরুষা- 
নুক্রমে একত্বের অনুভূতি দিয়েছে । গোত্রের প্রতীক টোটেমের প্রতি- 


কৃতিকে পূজ। প্রকারান্তরে এই শজিরই পৃজ।। এই শক্তিই হচ্ছে 
টোটেমীয় গোত্রের ঈশ্বর, দুরখাইম তাকে বলেছেন, টোটেমীয় সত্য। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে টোটেমের যে মূল্য তা আদতে প্রতীক 


হিসাবে মূল্য । টোটেম একদিকে টোটেমীয় সত্য বা ঈশ্বরের প্রতীক, 
অপরদিকে আবার গোহ্ের প্রতীক । অর্থাৎ টোটেমের প্রতিকৃতি 
একাধারে ঈশ্বর এবং গোত্র উভয়েরই প্রতীক । তাই যদি হয়, তাহলে 


গোত্র ও ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন হতে বাধ্য । কারণ গোত্র ও ঈশখবর 
যর্দি পরম্পর থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে গোজেব প্রতীক কি করে ঈশ্ব- 


রের প্রতীক হতে পারে? দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বন্তর প্রতীক এক হতে 
পারে না, যর্দি বস্তু, দু'টি এক হয়, তবেই তাদের প্রতীক এক হওয়া 
সম্ভব । কাজেই গোত্রের ঈশ্বর স্বয়ং গোত্র ছাড়! অন্ত কিছু হতে পারে 


না। গেত্রের ঈশ্বরই বস্ততঃ টোটেমের প্রতিকৃতির মাধামে গোত্রের 
সদস/দের সামনে উপস্থাপিত হয়। 


গোত্রই €গাত্রের ঈশ্বর । কারণ গোত্র তার সদশ্তদের মনে 
ঈশ্বরের ধারণ! সঙ্জারের ক্ষমত! রাখে গোত্রের সঙ্গে তার সদন্ষদের 
সম্পর্ক ঈশ্বরের সঙ্গে তার ভক্তের সম্পর্কের অনুরূপ । ভজের দৃষ্টিতে, 
ঈশ্বর ব্যক্তির অনেক উপরে, ব্যক্তির চেয়ে অনেক বড়। প্রতেক মানুষ 
ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী এবং তার করণাপ্রার্থী। প্রতোক মানুষ ঈশ্বরে ভরসা 
করে শাস্তি পেতে চায় । গোত্র ও ব্যক্তির চেয়ে বড় এবং ব্যক্তির অনেক 
উত্বে। গোঞ্জরের সদশ্তরাও নানাভাবে গোত্রের উপর নির্ভরশীল । 
তারাও তাদের ব্যজি জীবনের প্রয়োজনে গোঝজের করণাপ্রার্থী এবং 
গোজ্ের মুখাপেক্ষী । 

যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সে ঈশ্বরের প্রভুত্বও স্বীকার করে। কারণ, 
ঈশ্বর বৃহত্তর শতি। এবং ঈশ্বরের অনুশাসন অবজ্ঞ! করান উপায় নেই। 
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ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুশাসন মানতে বাধ্য হয় ; 'দে অনুশাসন তার ব্য 
স্বার্থ বা প্রবৃত্তির পরিপন্থী হলেও এখবরিক অনুশাসন অনমান্ত কর! সম্্রব 
নর । ঈশ্বরের প্রতুত্ব তাই মানুষের জন্ত বাস্তব সত্য। 

অপরপক্ষে, গোত্র ব্যক্তির চেয়ে বড় এবং ব্যক্তির চেয়ে বৃহত্তর শি । 
গোত্রের সদশ্তর! পদে পদে গোত্রের কতৃত্ব অনুভব. করে। গোত্রের 
কাছে তাদের ব্যজিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছার মূল্য নেই। গোত্রের আচন়ণ 
বিধি তাদের মানতেই হয়। গোত্রের আইন-কানুনের কাছে নতি স্বীকার 
না করে সদন্তদের গত্যন্তর নেই । 

কাজেই ঈশ্বরের কতৃত্ব ব্যক্তির কাছে যেমন সত্য, গোত্রের কতৃত্বও 
তেমনি সত্য । এই উভয় শক্তির কাছেই ব্যক্তি সমভাবে অধীনতা 
স্বীকার করে। 

কিন্ত ঈশ্বর শুধু প্রভু নন; ভক্তের জন্ত তিনি ভরসার স্মলও ৷ বিপদে 
আপদে, সুদিন, দুর্দিনে ভঞ্জ ঈশ্বরকে ডাকে । কারণ সে ঈশ্বরকে 
করুণাময় জানে এবং ঈশ্বর তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে বলে তার 
বিশ্বাস। ফলে করুণাময় ঈশ্বরের মহানুভব শক্তিতে আস্ব। ভক্তকে 
বিপদে-আপদে শক্তি ও সাহস দান করে। 

অনুরূপভাবে, গোত্রও বিপদে-আপদে বাক্ির ভরসান্বল। বিপদে 
আপদে, ভুদিনে, দুদিনে গোত্র ব্যক্তির পাশে এসে দাড়ায়। বাক্তি 
গোত্রেরই অংশ এবং তার আশেপাশে তার বন্ধু, আত্মীয়, শুভানুধ্যা়ী 
গোত্রের অপরাপর সকল সদস্য তার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং বিপদে 
আপদে তার। ব্যক্তিকে সহায়তা দেয়, সাহস ও মনোবল দেয় এবং 
বাক্তিকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। গোত্রের সঙ্গে এই একত্ববোধ 
গোত্রের সদন্যদের আপদে-বিপদে শজি ও সাহস যোগায় । 


গোত্রের এই যে শক্তি, বাজিকে ঘিরে রয়েছে, যা ব্যক্তির উপর 
প্রভুত্ব করে এবং আপদে-বিপদে-ব্যজিতে ভরস। দেয়; যা একাধারে 
উদ্ধত আবার পরোপকারী সেই শজির অস্তিত্ব অনুভব না করে উপায় 
নেই। গোত্রের সদস্য হিসাবে ব্যক্তির বা কিছু সম্বল তাও গ্লোরেরই 
দান। থে ভাষায় তারা কথ। বলে, যেষে উপকরণ, তার! বাবহার 
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করে, যে জ্ঞান”ও প্রযুক্তি তারা জীবনের নান! ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, 
তার কোনটিই একজন ব্যক্কিবা' তার সমসাময়িক কোনও ব্যক্তির সৃষ্ট 
নর । যে সংস্কতি, যে সভ্যতা ব্যক্তি উপভোগ করে, তা পুরুষানুক্রমে 
গোত্রেরই দান। কাজেই ব্যক্তির উর্ধে গোত্রের একটি নৈর্বযভিক শি 
ব্যজি পদে পদে অনুভব করে। বজির চেয়ে বড়, কিন্ত ব্যক্তির 
প্রতি সহানুভূতিশীল, এই শক্তির প্রতি শ্রচ্ধা ও পূজার ভাব সৃষ্টি হওয়াতে 
বিচিত্র কি! 

গোত্র যে ঈশ্বরের ধারণ স্থট্টি করতে পারে, তার যুক্তিসঙ্গত কারণ 
পাওয়া গেল । কিন্ত এই ধারণার প্রথম উন্মেষ হলে] কিভাবে? অর্থাৎ 
অগ্্রেলীয় সমাজে ধর্মের উদ্তব হয় কিভাবে? 

দূরখাইম বলেন, অষ্রেলীয় গোত্রের জীবন দুটি ভাগে বিভজ্ঞ |. 
একটি আথিক, অপরটি আনুষ্ঠানিক । গোত্রকে তার জীবিকা অর্জন 
করতে হয়। .কেউ শিকার করে, কেউ মাছ ধরে, কেউ বা শশ্য সংগ্রহ 
করে। জীবিকার প্রয়োজনে গোত্রের সদস্যরা ক্ষুদ্র ক্ষু্র ভাগে ভাগ 
হয়ে এবং পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ নিজ জীবিকা অন্বেষণ 
করে। এজীবন কঠোর বাস্তব, এ জীবনে বৈচিত্র্য নেই, নেই হাসি- 
আনন্দ। একঘেয়ে গতানুগতিক এই জীবন। এই কর্ন-কঠোর জীবন 
কখনও উচ্চ অনুভূতির জন্ম দিতে পারে না । 

কিন্ত গোবের জীবনের আর একটি ভাগ আছে । বছরের কয়েকটি 
বিশেষ উপলক্ষে গোত্রের সকল কর্মব্যস্ত সদস্য তাদের জীবিকার অন্বেষণ 
মুলতবী রেখে একত্রে মিলিত হয়। এই মিলন তাদের মধো প্রাণের 
চাঞ্চল্য ও মিলনের আবেগ স্ষ্টি করে। আমাদের বর্তমান সভাজগতে 
আমর দৈনন্দিন কাজের শেষে যখন ক্লাবে, বিয়েতে বা অন্ত কোনও 
উপলক্ষে সবাই একত্রে মিলিত হই, তখন আমাদের মধ্যে প্রাণচাঞল্য 
দেখা দেয়। সভ্যতার বেড়ী দিয়ে আমাদের চঞ্চলতাকে আমরা একট! 
নিদিষ্ট সীমার মধ্যে ধরে রাখি, তার বাইরে আমরা বাই না। কিন 
আদিম মানুষের নিজের আবেগের উপর নিয়মরণ ছিল না; তাদের 
ভাবাবেগকে তার! নিদিষ্ট সামায় বেঁধে রাখতে শেখে নি। কাজেই 


লহ 
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ঘখন তাদের মধ্যে আনন্দের আবেগ সঞ্চার হয়, তখন তারা খুশীতে 
ফেটে পড়ে; আবেগের রাশ টেনে ধরে লা। আবার যখন দুঃখ 
আসে বা মৃত্যু আসে, তখন তার কেঁদে-কেটে মাথা খু'ড়ে চীৎকার 
করে মেদেনী কম্পিত করে তোহলে। কাজেই যখন গোত্রের সদশ্তর। 
নিজেদের কর্মব্যস্তত। থেকে বিশ্রাম নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, 
তখন তারা আত্মসংঘম হারিয়ে ফেলে এবং আনন্দ, ক্ষতি ও হৈ- 
হু;ললাড়ে গা ভাসিয়ে দেয় । হৃদয়ের বাধ ভেঙ্গে যায়; বাধাবন্ধনহীন 
উন্মন্ত আনন্দ আর উদ্দামতায় তারা ফেটে পড়ে । এই উদ্দামত প্রকাশ 
পায় নাচে, গ্রানে, উচ্চ বাদনে এবং প্রবল চীংকারে। নাচ-গান ও 
বাজনার মান্র। যতই বাড়তে থাকে, চিরিঙ্গার আওয়াজ যতই উচ্চগ্রাথে 
উঠতে থাকে, প্রাণবস্তত1 ততই চরমের দিকে ধেয়ে চলে । এই প্রাণ 
উচ্ছলতার চরম পর্যায়ে, তারা এমন কাজ করে, যা নিষিদ্ধ ও গহিত । 
তারা নিষিদ্ধ যৌণ সম্পর্ক করে, স্বামীর] স্ত্রী বদল করে, সবাই নিষিদ্ধ 
অজাচারে লিগু হয়। এই পরিস্থিতিতে আদিম মানুষেয় আবেগ শুধু 
কল্পন। কর! চলে, বণন1 কর' যায় না। আনন্দের আতিশষ্যে অনেকে 
অজ্ঞান হয়ে ভূমিতে ঢলে পড়ে। 


এই প্রাণবস্ততা ও অজাচার দৈনন্দিন জীবন থেকে একেবারে পৃথক 
ও নহু দূরে, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই, সাদৃশ্য 
নেই। ব্যজির দৈনন্দিন জীবনে এমন প্রাণবস্ততা, এমন অজাচার অপ্রত্যা- 
শিত এবং অচিস্তণীয়। ব্যজি যদি নিজের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হতে, 
তা'হলে এমনটি কিছুতেই হতে পারতো না। নিশ্চয়ই ব্যক্জি নিজেকে 
আর নিজে নেই, সে নিজেকে হারিয়া ফেলেছে ; নিশ্চয়ই অন্য কোনও 
শক্তি তাতে সঞ্চারিত হয়েছে এবং এই অব্জ দুজন, নৈর্ধ্যক্তিক শভিই 
তাকে দিয়ে এমন কাজ করিয়েছে ; যে কাজ সে স্বেচ্ছায় কখনও করতো 
না। এই প্রাণ উচ্ছল পরিবেশে আত্মহারা আদিম-মানুষ একটা 
নৈব্যনক্তিক উচ্চতর শজির ম্পর্শ অনুভব করে; এই শক্তি যে তার মধো 
সঞ্চারিত হয়ে তাকে অন্ত একটা জগতে নিয়ে গেছে, যে-জগতেক সঙ্গে 
তার প্রতিদিনের গতানুগতিক জগতের কোনও মিল নেই। 
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গোত্রের সম্মিলিত অনুষ্ঠানে সমবেত প্রাণবস্ততার মধ্যে ব্যক্তি এই 


নৈর্্যজিক মহাশক্ির ধারণ! উপলব্ধি করে। কাজেই জাদিম মানুষ এই 
শঞর্জিকে গো'ত্রর শক্তি বলে ধারণা করে। এইভাবেই গোত্রের সন্িলিত 
প্রাণবন্তত৷ থেকেই ঈশ্বরের ধারণার উৎপত্তি হর । 


তবে প্রশ্ন ওঠে, টোটেমের প্রতীক কি করে ঈশ্বররূণে গৃহীত হলো? 
দ্ুরখাইম বলেন, দু'টি কারণে টোটেমের প্রতীক ঈশ্বরের প্রতিরূপে 
পরিণত হয়েছে । প্রথমতঃ, অষ্টে,লীয় উপজাতীরা শিকারী । শিকার 
গোত্রের প্রধান উপজীবিক।। ফলে জীব-জন্্র সঙ্গে গোত্রের যোগ 
নিবিড় এবং প্রাণ ধারণের অপরিহার্য উপকরণ হিসাবে জীব-জঙ্থর স্বান 


সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ । আবার জীব-জন্গই গোত্রের টোটেম। কাজেই 
টোটেম যে নৈব্যক্জিক শক্তির আধাররূপে চিত্রিত হবে তাতে বিচিত্র কি! 


দ্বিতীয়তঃ, মানুষ একট! বিমূর্ত ভাবের চেয়ে একটা বাস্তব প্রতীককে 
সহজে বুঝতে এবং গ্রহণ করতে পারে। আমাদের অনুভূতি প্রায়শঃই 


প্রতীকের সাহাযো বিকশিত হয় । শোকের প্রতীক কালে । শোকে 
আমরা কালো কাপড় পরি। কালো বর্ডার দিয়ে শোকের খবর 


সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এখানে শোকের অনুভূতিকে কালোর 
মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে; কারণ কালো, শোকের প্রতীক । 


অষ্টেলীয় গোত্রে টোটেম একটি প্রতীক । টোটেম গোত্রের প্রতীক । 
গোত্র একটি বিমূর্ত ধারণা, কিন্তু প্রতীকটি বাস্তব এবং দৃষ্টিগ্রাহ। 
গোত্র জটিল, তার পরিধি ব্যাপক, গোত্রের নান! শাখা-প্রশাখা এবং 
গোত্রের নানা ব্যাবস্থা ও অনুশাসন জটিল দৃঢ়বদ্ধ। সমগ্রভাবে গোরের 
ধারণ। কর! তাই কঠিন। বিশেষ করে, আদিম মানুষের স্বপ্নবৃদ্ধি দিয়ে 
একটি বিমূর্ত ভাবকে বোবা ও গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্ত গোত্রের 
প্রতীকটি সত্য এবং বস্তনির্ভর । টোটেম প্রাণীটিকে সবাই দেখেছে, তার 
প্রতিকৃতি সকলের মনে এবং দৃষ্টিতে ম্পষ্ট ও জটটিলতাবজিত । প্বভা- 
বতঃই, গোত্র মানুষের মনে ঈশ্বরের যে অনুভূতি স্্টি করে, তা বান্তব 
এবং ছৃষ্টিগ্রাহ টোটেম প্রতীকটির মাধামে প্রকাশ লাভ করেছে। যে 
সমবেত প্রাণবন্ততার ফলে ধর্মের অনুভূতি জন্ম নেয়, সে 


অনুষ্ঠানে টোটেমের প্রতীকটি নানাভাবে উপস্থিত। প্রত্যেক বাড়ির 
দেহে. টোটেম্ের প্রতীক মুদ্রিত, ঘে সকল পবিত্র বসন্ত এই অনুষ্ঠানে 
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ধাবহৃত হয়, তাতে ও প্রতীকের চিহ্ন, চুরিজাগুলিতে টোটেমের প্রতীক 
ক্ষোদিত বা অংকিত। চারিদিকের সকল সাজ-সজ্জার টোটেমের 
প্রতীকের ছাপ । এই পরিবেশে গোত্বের সদস্যদের কাছে টোটেমের 
প্রতীকর্ট নৈব্যজিক শজির উৎসরূপে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া অনুষ্ঠান 
শেষ হয়ে যায়, প্রাণচাঞ্চল্য ঝিমিয়ে পড়ে । গোত্রের সদপার! জীবি- 
কার সদ্ধানে ফিরে যায়। কিন্তু টোটেমের প্রতীকটির মাধ্যমে ' 
নৈব্যক্তিক শক্তি ধারণা বেঁচে থাকে । এক অনুষ্ঠানের পর থেকে অপর 
অনুষ্ঠান পর্যস্ত টোটেমের প্রতীকটিই নৈব্াক্তিক শক্তির অস্তিত্ব বজায় 
রাখে । পুরুষানুক্রমে মানুষ আসে যায়, কিন্ত টোটেম স্বত্যুহীন, টোটেম 
শশ্বত। টোটেমই গোত্রের একমাত্র চিরস্বায়ী এবং চিরায়ত শক্তি-- 
যা কখনও বিনষ্ট হয় না, কখনও লোপ পায় না। কাজেই টোটেম 
যে এশ্বরিক শজজিরপে উপস্থাপিত হবে, তাতে সন্দেহ কি ? 


দুরখাইমের মতবাদ ধর্সের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় যুগ্বাস্তর এনেছে 
এবং বছহুভাবে প্রশংসিত হয়েছে । ধমের সঙ্গে গোত্র তথা সমাজের 
নিবিড় যোগশুত্র, এমন করে আর কেউ দেখিয়ে দেননি । ধমের 
উৎপত্তি সম্পকে অস্থান্থ মতগুলো ধর্মের গোত্র-চরিআ্রকে অবহেল। করেছে ! 
কিন্ত সমাজ তথ। গোত্রকে বাদ দিয়ে ধর্মের আলোচনা অসম্পূর্ণ 
থেকে যার । 


ধর্মের সঙ্গে সমাজে যোগ নিবিড় । ধর্ম মূলতঃ একটি সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান। তবে ধর্গ ও সমাজ এক নর। কিন্ত দুরখাইম ধর্ম ও 
সমান্দের যোগ দেখতে গিয়ে দুটোকে এক করে ফেলেছেন। সমাজ 
ধর্মের চেয়ে ব্যাপকতর। সমাজের পরিধি ও ক্রিয়াকলাপ ধর্মকে ছাড়িয়ে 
গেছে। এক কথায় সমাজ শুধু ধমীয়ই নয়, ধর্ম নিরপেক্ষও বটে। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেবে দুরখাইমের মতবাদের বিশদ আলোচন। করা হয়েছে । 
এখানে শুধু দুরখাইমের মতবাদের এঁতিহাপিক ভিত্তি আলোচন। করা 
যেতে পারে। তিনি ধরে নিয়েছেন যে, অষ্ট.লীয় আদিবাসী পূর্থিবীর 
প্রাসীনত্ণ সমাজ । কাজেই তাদের ধর্মই প্রাচীনতম ধর্ম। কিন্তু ইতি- 
ছাস তার সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করে না। অষ্েলিয়ার আদিম সমাজের 


সমাজ ও ধম” ৬৯ 


চেয়ে প্রাচীন সমাজ আছে। ন্ৃবিজ্ঞানীরা নিঃসন্গেহে প্রমাণ করেছেন 
যে, পৃথিবীর অনেক আদিম সমাজ অষ্রেলীয় অ.দিম সমাজের চেয়ে 
প্রাচীনতম । এইসব সমাজে টোটেম নেই, পৃথিবীর অনেক আদিম 
সমাজে টোটেমের দেখা মেলেনা। কাজেই টোটেম পূজ'কে আদি ধর্ম 
বলে মেনে নেওয়া চলেনা । এঁতিহাসিক ভিত্তিতে টোটেম পূজা পৃথি- 


বীর প্রথম ধর্ম নয় । 
দুরখাইমের মতবাদ নির্ধত নয়। বস্ত্রতঃ ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে 


কোনও মতবাদ নিথুঁত নয়। কিন্তুদুরখাইমের মতবাদকে অমুলক বলে 
উড়িয়ে দেওয়! যায় না । তার সর্বপ্রধান কৃতিত্ব, ধর্মের বিজ্ঞান সম্বত 
আলোচনায় তিনি একট নতুন দিকদর্শন দিয়েছেন। ধর্রর সংগঠন, 
আচারপদ্ধতি এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে সমাজবাধস্বার সম্পর্ক নিয়ে তিনিই 
প্রথম বিজ্ঞান সন্ত আলোচনার সুত্রপাত করেছেন। তাকে তাই ধর্মের 
সমাজতান্বিক আলোচনার পথিকৃৎ বলা চলে । 


সগুম অধ্যায় 
ধর্ম ও সমাজ 


সমাজের জন্ত কতিপয় কামিক পূর্ব-প্রয়োজন আছে; এগুলোর 
অভাব হলে সমাজ বাঁচে না। চাকা ছাড়া সাইকেল চলেনা ; চাকা 


সাইকেলের কামিক পূর্ব-প্রয়োজন। সমাঞ্জের কামিক পূর্ব-প্রয়োজন- 
গুলোর মধ্য ধর্ম অন্থতম | 


ধর্মকে যদি সমাজের কামিক পূর্ব-প্রয়োজন বলে গন্য করা হয়, 
তাহলে ধর্মের আলোচনা সমাজবিজ্ঞানের আওতায় এসে পডে। 


একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সমাজের সঙ্গে ধর্মের যোগ 
নিবিড় । সমাজের সঙ্গে আবার সংস্কৃতির গভীর সংযোগ এবং 
সংস্কতির সঙ্গে তার ধারক ও বাহক মানবগোষ্ঠী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 
ফলে ধর্মের সঙ্গে যে শুধু সমাজেরই যোগন্ুত্র তাই নয়, ধর্মের সঙ্গে 
সমাজের প্রতিটি বাক্তি ও সংস্ক.তির নিবিড় সম্পর্ক । 

সমাজের আথিক বাবস্থা, তার শ্রেণী বিভাগ, অর্থনৈতিক ক্রিয়া- 
কলাপ, সমাজের রাজনৈতিক সমস্যা ও সংগঠন, জ্ঞাতি সম্পর্ক, এমনকি 
পরিবার ও বিবাহপ্রথা এবং সামাজিক সৌন্দর্যবোধ ধর্মীয় বিশ্বাস 


ও আচার-অনুষ্ঠানকে প্রভাবিত করে এবং ধনীয়ি বিশ্বাস ও আচার- 
অনুষ্ঠানের ছারা প্রভাবিত হয়। 
ধর্ম প্রবর্তক ইতিহাসে নতুন অভয় রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে বটে ; 


কিন্তু বিশ্লেষণে দেখ! যায় বে, তারা নিজ নিজ সমাজ ও সংস্কৃতির 
ছাপ মুছে ফেলতে পারেন নি এবং তাদের চিস্তাধারায় তাদের সম- 
সাময়িক সমাজ ও সংস্কংতির ছাপ পড়েছে । সামাজিক ধরণ পরিবতিত 
হলে ধর্মের ক্রপেও পরিবর্তন আসে। আবার একট] সমাজে ধখন 


কোনও নতুন ধর্ম শিকড় গাড়ে, তখন সেই নতুন ধর্ষের প্রভাবও সম্গাজের 
উপর পরিলক্ষিত হয় । | 


সমাজ ও ধম খ১ 


সমাজ নিয়েই সমাজ বিজ্ঞানীর কারবার । কাজেই সমাজবিজ্ঞানী 
ধর্মের উপর সমাজ, সংস্কতি ও ব্যক্তির প্রভাব এবং সমাজ, সংস্কৃতি ও 
ব্যক্তির উপর ধর্মের প্রভাব আলোচনা না করে পায়েন না। তবে 
তিনি আলোচন। করেন বৈজ্ঞ/নিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে । একটি বিশেষ ধর্ম 
সমাজ, সংস্কৃতি বা ব্যঞ্জির প্রতি তার আসজি নেই । ইতিহাস থেকে 
তিণি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন এবং বৈজ্ঞানিক ও যৃক্ধিবাদী মন নিয়ে তান 
সেগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করেন। 

কেউ কেউ বলেন, ধর্ম সমাজের সংহতির সহায়ক । ধরমীয় বিশ্বাস, 
আচার-পদ্ধতি, ধর্ীক্ন প্রতীক ও ধর্মস্থানের মাধামে ধর্ম সমাজকে 
ংহত করে এবং মানুষকে একটা অতী্র্িয় মূল্যবোধে উদ্ব,দ্ধ করে সমাজের 
কর্তংত্ব সহজভাবে মেনে নেবার প্রেরণা যোগায় । আদিম সমাঙ্জে বেঁচে 
থাকায় জন্য যা কিছু প্রয়োজন, যেমন জমি. গৃহপালিত পশু। বৃ্টি। 
স্বাস্থা, পরিবার, গোত্র বা রাষ্ট্র, এ সবগুলোরই রক্ষাকবচ ধর্ম । দৈনন্দিন 
কর্মমুখর জীবনে ব্যক্তি নিজ নিজ ব্যক্তিগত এবং শ্রেণীগত স্থার্থ সাধনেই 
বাস্ত, তার মনে সমাজের সাধারণ স্বর্থের চিন্ত। তখন তেমন 
জোরালে। নয় । ধর্মীর উংসব ও আচার-পদ্ধতি সমাজের যৌথ জীবনের 
গুরুত্বকে তুলে ধরে। 

দুরখাইমের মতে, সমার্জ বা গোত্রই ঈশ্বর। বিভিন্ন ধশাঁর আচার- 
পদ্ধতি সমাজকেই নিবেদন করা হয় এবং এইসব আচার-তানুষ্ঠানের 
মাধামে ব্ক্ধি গোরের কতৃত্ব অনুভব করে এবং স্বীকার করে। কাঙ্জেই 
ধর্ম সামাজিক একতার একমাত্র রক্ষাকবচ । 

সমাজের সংহতি বিধান এবং সংহতি রক্ষার জন্য ধমের প্রয়োজন 

কেন? মানুষ ঘদ্দি শ্বভাবগতভাবে সমাজবদ্ধ জীব হয়, তবে 
সমাজ ম্বতঃসিদ্ধভাবে সংহত হতে বাধ্য । কিন্ত বাস্তবে মানুষ পরস্পরের 
সঙ্গে নিয়স্তর সংঘাতে লিগু। মানুষ আত্ম-সচেতন, স্বার্থপর এবং আমা 
উন্নতিতে তৎপর 1 নিজের স্বার্থোদ্ধার মানুষের প্রধানতম লক্ষ্য এবং এই 
লক্ষ্য অন্রনের জগ সে নিজের পছন্দসই মূলাবোধ গড়ে তোলে । ব্যভির 
নিজ স্বার্থ তখন অন্টের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাড়ায় । কেউ আশাহত 


২ সমাজ ও ধর্ম 


হন, আবার কাউকে বঞ্চিত করে, কেউ আশাতীত লাভ করে। 
অন্তকে দুঃখ দিয়ে কেউ-ব। নিজের সুখ নিশ্চিত করে। অগ্তের উন্নতির 
পথে প্রতিবন্ধক স্ষ্টি করে, কেউ উন্নতির উচ্চশিখরে উঠতে ঢেষ্ট। করে। 
ফলে পরম্পরের মধ্যে সংঘাত অবশ্যন্তাবী। কিন্তু নিজ নিজ স্বার্থে মগ্ন 
থাকলেও ব্যজি সমাজজীবন পছন্দ করে। নিজের স্বার্থ বজায় রেখে 
সে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে চায়। মানুষের মধ্যে একাধারে দু'টি 
পরস্পর বিরোধী প্রকৃতি কাজ করে-সমাজ জীবনের স্পহা এবং ধ্যজি স্বার্থ 
চিন্তা । মানুষ নিজের স্বার্থ বজায় রেখে সমাজ-জীবন যাপনে আগ্রহী । 

সমাজকে ন্ুষ্ট,ভাবে এগিয়ে যেতে হলে সংঘাত যতদুর সম্ভব এ'ড়াতে 
হবে, ব্যজিগত স্বার্থচিস্তাকে সংযত করতে হবে । অর্থাৎ এমন একট 
মূল্যবোধ সষ্টি করতে হবে, যাতে বাক্তিগত স্বার্থচিন্ত' এবং আশা ও 
হতাশার সংঘাত সত্বেও ব্যক্তি সেই মুল্যবোধ মেনে নেক এবং ব্যক্তি- 
স্বার্থ ও সমাজিক স্বার্থ এই দুই পরস্পর বিরোধী প্রভাবের মধ্যে ভার- 
সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আজবের সমাজে এমন সব মূল্যবোধ রয়েছে, ঘা 
সবারই গ্রহণযোগ্য এবং ধার ফলে ব্যক্তি ও সমাজিক স্বার্থের মধ্যে 
ভারসাম্য স্থাপিত হয়েছে । আমর! চুরি করি না, সমাজ কতৃক স্বীকৃত 
পথে জীবিকা অর্জন করি। আমরা নিরস্তর অপরিচিত ক্রেতা ব' 
বিক্রেতার সঙ্গে কেনাবেচা করছি, কিন্ধ কেউ কাউকে প্রতারিত করতে 
চেষ্টা করিনা । বরং কতকগুলো ব্যবসায়িক মূল্যবোধ সবাই মেনে চলি । 
কে সমাজকে এই মুল্যবোধ দিয়েছে, যার ফলে ব্যক্তিগত স্বার্থের 
ঘাত সত্বেও সামাজিক সংহতি বজায় আছে? 

আপাতঃ ঘৃষ্টিতে মনে হয় বে, আমরা চুরি করি না, তার কারণ 
মূল্যবোধ নয়, তার কারণ শাস্তির ভর । চুরি করলে দণ্ড হবে, 
সেই ভয়েই চুরি করি না। কিন্তু মূল্যবোধ যদি না থাকে, তবে যে সাজা 
দেবে, তাকে ঠেকাবে কে? সাজা দেবার ক্ষমতা যার, সে যে ক্ষমতার 
অপব্যবহার করবে ন!, নিজের সুবিধামত তার জবরদস্তি খাটাবে না, 
সে নিশ্চপ্নতা কোথায়? ক্ষমত। যত লেশী হবে, তার অপব্যবহার তত 
বাড়বে। কাজেই এমন একট] ব্যবস্থা দরকার, যার ফলে সমান্ধ- 


সমাজ ও ধর্ম ণ্৩ 


বিরোধী শক্তিগুলি নিয়ন্ত্রণে থাকবে, অথচ জবব্ুদস্তির প্রয়োজনীয়তা 
যতদুর সম্ভব কম হবে এবং ক্ষমতা প্রয়োগকারী ক্ষমতা অপব্যবহারের 
সুযোগ পাবে না। অর্থাৎ সমাজের সংহতি রক্ষার জন্য সকলের 
গ্রহণযোগ্য সাধারণ মুল্যবোধ প্রয়োজন । 


আদিম সমাজে ধর্শ এই মূল্যবোধ যুগিয়েছে । আদিম সমাজে 
বিধি'দ্ধ আইন ব্যবস্থা নেই। ধর্মই সমাজের মুল্যবোধকে প্রতিষিত রাখে । 
ধর্মীয় আচার-পদ্ধতির প্রকাশ্য অনুষ্ঠান এনং যোথভাবে সামাজিক 
অনুশাসন প্রতিপালনেব মধ্য দিয়ে ধর্ম সমাজকে এঁক্যবদ্ধ রাখে ॥ আদিম 
সমাজে ধর্ম সামাজিক প্রথা ও এতিহ্যের একমাত্র রক্ষাকবচ। পুরুষানু- 
ক্রমে ধমই সমাজের মুলাবোধকে তার এঁতিহ্য ও প্রথার মাধ্যমে 
প্রতিষ্ঠিত রাখে । মৃত্যু, ভয়, হতাশ, জীবিকার সংগ্রাম প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন তা- 
বাদী শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম সমাজের একত্ববোধকে জাগরুক রাখে। 
ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের নানা সন্ধিক্ষণে, যেমন মৃত্যু, ব্যাধি, বিবাহ, 
মধ্বস্তরে, ধর্ম সকলকে বিশ্বাসের একতা দেয় এবং বিপদাপন্ন বাজি 
ও সমাজকে ভেঙে পড়তে বাধ! দেয়। 

ব্যক্তির এহিক আত্ম-স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টার সামনে ধর্ম পারত্রিক মোক্ষ- 
লাভের সম্ভাবনা! তুলে ধরে। ফনে ব্যজি আত্মস্বার্থের সঙ্গে পারত্রিক 
মোক্ষের একট! আপোষ করে এবং স্বার্থসিদ্ধির তীব্রতা হাস পায়। 
যাদের আকাঙক্ষা পূর্ণ হলো না, জীবন যুছে যারা অন্যের পেছনে 
পড়ে রইলো, ধর্স পারত্রিক লাভের ভবিষ্যৎ আশা দিয়ে তাদের 
ইহলোৌকিক হতাশাকে লাখব করে । একটি গ্রহণযোগ। মূল্যবোধ স্কট 
করে, স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টাকে হাস করে এবং আশাহতের বেদন। লাঘব 
করে, ধর্ম সমাজকে সংহত করে। 

ধর্মের সংহতি সাধনের ক্ষমতা আদিম সথাজে বিশেষভাবে চোখে 
পড়ে। আদিম সমাজে ধর্ম ও সমাজ অভিন্ন। প্রত্যেক সমাজের 
নিজস্ব ধর্ম আছে এবং সমাজের প্রত্যেক সদস্য একই বিশ্বাস ও 
আচার-পদ্ধতিতে আস্থাবান। ফলে ধর্মের প্রধানতম কর্মই হচ্ছে 
সমাজকে একতাবদ্ধ করা এবং সামাজিক সংহতিকে সংরক্ষণ কর।। 


৭8 সমাজ ও ধর্ম 


কিন্ত আদিম সমাজ থেকে মানুষ অনেক পথ এগিয়ে এসেছে । 
সমাজের কূপ বদলেত্ছ, জর্টিলত। বেড়েছে । ধর্মের রূপ ও প্রকৃতি আর 
অপরিবতিত নেই। ধর্ম আজ আর গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, 
আজকের ধর্মের মূলমন্ত্র সার্বজনীনতা । আজকের বুহৎ সমাজে ধর্ম 
একটি নয়, একাধিক। যে সমাজে একাধিক ধর্স প্রচলিত, সে সমাজের 
ংহতি সাধনের ক্ষমত। ধর্মের কতট।, তা বিতর্কের বিষয় । একাধিক 


ধর্ম সম্বলিত সমাজে ধর্সের সংহতি সাধনের ক্ষমতা লেপ না পেলেও 
হাস পেতে বাধ্য। 


আদিম সমাজ একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এন্বং এক সমাজের 
আচার-ব্যবহার অন্য সমাজকে প্রভাবিত করতো! না। কিন্তু আজ- 
কের সমাজগুলে। পরস্পর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, তাদের মধ্যে 
যাতায়াত ও ভাব বিনিময় আছে। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে যদি যাতা- 
যাত ও ভাব বিনিময় শুরু হয়, তাহলে বাইরের প্রভাব সমাজের 
সদস্যদের উপরে না পড়েই পারে না। ফলে ধরণ সকল সদস্যকে 
একটা সাধারণ মুল্যবোধে উদ্ব,ছ্ধ করতে সক্ষম না-ও হতে পারে। 
বি/ভন্ন সমাজের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ফলে ধর্মীয় আচার ও 
বিশ্বাসের আবেদন ক্ষুপ্ন হয়। যে প্রথা ও এতিহ্য অতীতে সমাজকে 
উদ্ধ,দ্ধ করেছে, সেই প্রথা ও এতিহ্য পরবতী পুরুষকে উদ্দীপ্ত না-ও 


করতে পারে । কারণ বাইরের সমাজের সংস্পর্শে এসে এই পুরুষের 
মূলঃবোধ বদলেছে । 


অতীতে সমাজে শ্রেণী-বৈষম্য ছিল এবং ধর্ম তাকে সমর্থন করেছে। 
কিন্ত তাতে ধর্মের সংহতি বিধানের ক্ষমত। নষ্ট হয় নি। কিন্তু বর্তমান 


জগতে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের বিকাশ ঘটেছে । অর্থ, ক্ষমতা ও পদ- 
মর্যাদার অসমত সম্পর্কে ধর্মীয় ব্যাখ্যা এখন আর সাবজনস্বীকৃত নয় । 


ফলে অর্থ, ক্ষমতা ও পদমর্ষ দা-উত্তৃত শ্রেণী বৈষম্য সমাজে যে 
বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রভাব স্থটটি করে, ধর্ম তাকে রোধ করতে পারছে না। 
কাজেই মাদিম সমাজে ধর সমাজকে সংহত করতে সক্ষম ছিল 


বটে, কিন্ত বর্তমান সমাজে ধর্মের সংহতি সাধক ভূমিকা বছলাংশে 
কুপন হয়েছে । 


সমাজ ও ধম ৭৫ 


এখানে একটা প্রশ্ব ওঠে £ ধর্ম আদিম সমাজকে যে সংহতি 
দিয়েছে, তা কি মঙ্গলকর? ধর্মের সংহতি বিধানের ক্ষমতা হ্রাস 
পাওয়ায় সমাজ কি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে? 


সমাজের সংহতি রক্ষায় ধর্মের ভূমিকা সর্বদ! মঙ্গলকর নয় । অনেক 
সমাজে ধর্ ক্রীতদাস প্রথা সমর্থন করেছে এবং এই প্রথার ভিত্তিতে 
সমাজকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে । ধর্ম ষে-প্রক্তিয়ায় সমাজকে 
ংহত করতে চে করে, তা মানবিকতার দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে 
বর্বরতার নামান্তর । যেমন, ধর্ম কোনও কোনও সমাজে নরবলিকে 
সমর্থন করছে । এ ধরনের সংহতিকে প্রকৃত সংহতি বলা চলে না। 

ধর্ম সামাজিক সংহতি বলতে যা বুঝিয়েছে তা ক্ষেত্রবিশেষে 
অযৌক্তিক নিয়মানুবতাঁতার নামান্তর । সংহতির অর্থ যদি হয় একটা 
শক্তিশালী শোষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা এবং একতার নামে সকল 
বিরুদ্ধ শক্তিকে দমন করা, তাহলে সে সংহতি সমাজের জন্য সঙ্গল- 
কর হতে পারে না। বরঞ্চ এমন সংহতিকে সামাজিক উৎপীড়ন ছাড়। 
আর কিছু বল চলে না। এ ক্ষেত্রে ধর্ম একটা শোষক শ্রেণীর 
হাতের ক্রীড়নক এবং সমাজের স্থজনশীল প্রতিভার শ্বঃতশ্ষর্ত বিকাশের 
পরিপন্থী । ধর্ম এখানে মানুষের স্থষ্ট্িধ্মী মানসিকতাকে অবরুদ্ধ করে 
সামাজিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক স্য্টি করে। 

কাল'মাক্স” বলেছেন, ধর্ম মানুষকে তন্দ্রাবিষ্ট করে রাখে অর্থাৎ সামাজিক 
সংহতির দোহাই [দরে ধর্ম শোষিত শ্রেণীকে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ কর। থেকে বিরত রাখে । ফলে শোষিত শ্রেণী শোষক 
শ্রেণীর বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে না; বরং ধমীয় অনুশাসনে 
বিশ্বাস করে শোষক শ্রেণীর শোষণ মেনে নেয় । এই সংহতি সামা" 
জিক মঙ্গলকর এবং সকলের গ্রহণযোগ্য কোনও সাধারণ মূল্যবোধের 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নর । এখানে একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে স্থ মূল্য: 
বোধ, ধর্ম সংহতির দোহাই দিয়ে সমগ্র সমাঞ্জের উপর আরোপ করে। 
এই সংহতি সমাজের জন্য মঙ্গলকর নয়; এবং সামাজিক উৎপীড়নের 


হাতিয়ার । 


৭৬ সমাজ ও ধম" 


ধর্মের সংহতি সাধক ক্ষমত। ব্যাহত হওয়ার কারণ, ধর্দ ও সমাজ 
উভয়ই বদলে গেছে । কালের গতির সঙ্গে তাল রেখে ধর্ম ও 


সমাজের রূপ বদলাচ্ছে । ধমীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের 
সম্পর্ক কি? 


ধর্মীয় পরিবর্তন ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে তিন ধরনের সম্পক 
হতে পারে £ ধমীয় পরিবর্তন সামাঞ্জিক পরিবর্তনের ফল, ধর্ন সকল 
পরিবর্তনের পথে প্রতিবন্ধক; ধর্ম সামাজিক পরিবর্তনের পথিকৃৎ 
প্রথমটিতে সামাজিক পরিবর্তন ধর্মীয় পরিবর্তনের সুচনা করে, পরের দু'টিতে 
ধর্ম সামাজিক পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে। 

সমাজের রূপ বদলালে ধর্মের রূপ বদলায় । যারা ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের 
দাবীদার, তারাও স্বীকার করেন যে, ধর্মের বিশ্বাস, আচার-পদ্ধতি 
ও সংগঠন সামাজিক পরিবর্তন ছারা প্রভাবিত হয় এবং সামাজিক 
পরিবর্তন ধর্সে প্রতিফলিত হয় । তবে তারা দাবী করেন যে, ধর্মের 
পরিবর্তনগুলে। শুধু বাহিক রূপের পরিবত'শ ; ধর্মের মৌল অস্তনিহিত 
আদর্শ পরিবতিত হয় না। ধর্মের মৌল বিশ্বাস অপরিবত্নীয়। কারণ 


এই বিশ্বাস একটা পরম ব্রক্ষের অস্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিক 
পরিবত'নে এই পরম বর্ম অটল ও অনড়। 


ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের ধর্ম জীবনে বিপ্লব আসে । পোপের 
কতৃত্বাধীনে হস্টধর্ম তার একত্ব হারিয়ে ফেলে এবং ইউরোপীয় গ্রীস্ট 
ধর্ম বিভিন্ন ছোট ছোট সম্প্রদায়ে বিভজ্ঞ হয়ে পড়ে এবং নতুন স্থষ্ট 
সম্প্রদায়গুলো পোপের কতৃত্ব অস্বীকার করে। ষোড়শ শতাব্দীর এই 
ধর্মবিপ্রব রিফরসেশন নামে পরিচিত। রিফরমেশনের পূ 


ইউরোপের সম!জ জীবনে বিপ্লব এসেছিল এবং সমাজের সর্বস্তরে নান! 
পরিবত'ন গুচিত হয়েছিল । ইউরোপায় রিফরমেশন মূলতঃ সামাজিক 


বিপ্রবেরই ফল। আমেরিকায় যখন ইউরোপ থেকে দলে দলে লোক 
গিয়ে বনতি স্থাপন করতে শুর করে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ হয়ে 
সমগ্র মহাদেশে ছড়িয়ে পড়তে থকে, তখন এই উঠতি নতুন সমাজের 


প্রয়োজনে ছোট ছোট ধর্মমতের সটটি হয় এবং কালক্রমে পেগুলে। 
একেকটি গিজায় পর্যবসতি হর । 


সমাজ ও ধর ৭৭ 


এতো৷ গেল আধুনিক কালের কথা। দুদুর অতীতে ইহুদী ও 
স্রীস্ট ধম সামাজিক পরিবতনের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে । ইহ্দী 
ধম' একটি উপজাতির ধম” হিসাবে শুরু হয়েছিল । এই উপজাতির 
ধমে বহু দেবতা ছিল এবং ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে যাদুবিদ্য জড়িয়ে 
গিয়েছিল । কিন্ত কালক্রমে ইছদী ধর্ম একেশ্বরবাদী হয়ে পড়ে এবং 
ইহুদীদের ঈশ্বর আর শুধুমাত্র উপজাতির ঈশ্বর থাকে না, সার্বজনীন 
ঈশ্বরে পরিণত হয়। ইছদী ধমেরি এই যে ক্রম-বিবত'ন তার পেছনে 
রয়েছে ইহুদী সমাজ-ব্যবস্থার উত্থান ও পতনের ইতিহাস। ইহুদী 
সমাজ-ব্যবস্থা নান। অবস্থার চাপে এবং বিভিন্ন সমস্যার পীড়নে ক্রমা- 
গত পরিবাতিত হয়ে চলেছিল এবং এই সামাজিক পরিবর্তন প্রতি- 
ফলিত হয়েছিল ধায় পরিবতনে। 

ইহুদী সমাজে যীশৃহরীষ্টের জন্ম এবং খ্রীস্টের মতবাদ তৎকালীন 
ইহুদী সমাজের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছিল । কিন্ত শ্রীস্টঘম” ইহুদী 
সমাজে সীমাবদ্ধ থাকেনি; যতই বাইরের জগতে ছড়িয়ে পড়েছে ততই 
গ্রীষ্টধম” ইছদী সমাজ ব্যবস্থার পটভূমিকা থেকে সরে এসেছে এবং 
ধমের সেই প্রারন্তিক বিশুহ্ধত! বজায় থাকে নি। গ্রীস্টধর্ম যে নতুন 
সমাজে প্রচারিত হয়েছে, সেই সমাজের হ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং 
নতুন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে । তাই শ্রীস্টধমে? 
রোমান আচারোৎতসরের প্রভাব দেখা যায়। রোমান সমাজ-ব্যবস্বার 
সংশর্শে এসে শ্রীষ্টধমে'র অনেক আচার পরিবতিত হয়ে পড়ে । শ্রী্ান 
জগতে সর্বশক্তিমান পোপের উত্তব ও তৎকালীন সমাজব্যবস্থার প্রতিফল । 

ইউরোপীয় রিফরমেশনের ফলে শ্রীস্টধর্মে যে নতুন নতুন 
সম্প্রদায়ের স্ষ্টি হয়েছে তাই নয় ; রক্ষণশীল রোমান ক্যাথালিক গিজাও 
পরিবতিত সমাজ-ব্যবস্থার চাপে পড়ে নিজের মতবাদের সংস্কার করতে 
বাধ্য হয়েছে । রোমান ক্যাথলিক গিজগ অবশ্য প্রথম দিকে সকল 
সামাজিক পরিবর্তনকে রোধ করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু অবশেষে 
সামাজিক পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে পরিবতিত অবস্থার সঙ্গে খাপ 
খাওয়াবার আশ্চর্য প্রবণতা দেখিয়েছে । 


৪৮ সমাজ ও ধম" 


সামাজিক পরিবর্তনের ভাকে ধর্মের সাড়া অনশ্য বিভিন্ন পরিবেশে 
বিভিন্ন রকম । ধর্গ কখনও অতি দ্রুত পরিবত'ন মেনে নেয় ; কখনও 


মানতে চায় না। ধর্মের প্রতিক্রিয়া দ্রুত হোক কিংবা মন্থর হোক, 
ধর্ম সামাঞ্জিক পরিবর্তনকে উপেক্ষা করতে পারে না। 


ধম যে সামাজিক পরিবততনকে প্রতিফলিত করে, এ-সত্য সহজেই 
প্রমাণ করা চলে। কিন্ত ধর্ম সমাজকে কিভাবে প্রভাবিত করে, তার 
আলোচনার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। সমাজের উপর ধমে'র 
প্রভাব দু'রকম হতে পারে ঃ ধম' সমাজের পরিবত'নের পথে প্রতিবন্ধক স্থা্ট 
করতে পারে, কিংবা ধম” সামাজিক পরিবত'নের উদ্যোক্তা হতে পারে। 

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ধর্ম সমাজের 
প্রতিষ্ঠিত মুল্াবোধকে রক্ষা করতে চায় এবং সব রকম পরিবর্তনের 
বিরোধীতা করে। যারা ধামিক তার! বিশ্বাস করে, ধশাঁয় মূল্যবোধ 
সমাজের প্রয়োজন অনুসারে মানুষ কতৃক স্ষ্ট হয়নি। এই মূল্যবোধ 
ঈশ্বর প্রদত্ত । ঈশ্বর সবন্ভ্ানী, সর্বজ্ঞ, নিভূল এবং মানুষের চেয়ে অনেক 
বড় ও উর্ধে। কাজেই ঈশ্বরের অনুশাসন নিভূ'ল ও অপরিবর্তনীয় 
এবং সকল যুগে, সকল কালে এবং সকল সমাজে সমভাবে প্রযোজ্য । 
যদি অন্ত কোনও মুল)বোধ ধর্মীয় মুল্যবোধের বিরোধী হয়, তবে সে 
মূল্যবোধকে রোধ করে ধর্শীর মূল্যবোধকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে 
হবে । কারণ এই মূল্যবোধ ঈত্বর প্রদত্ত এবং তাই অন্রানস্ত ও মঙলকর । 
ন্গুতরাং কোন সামাজিক পবিবর্তন যদ্দি ধর্মীয় অনুশাসন বিরোধী হয়, 
তবে সে পরিবর্তন অমঙ্গলকর, ভ্রান্ত এবং পরিত্যাজ্য । 

এই রক্ষণশীল মনোভাবের জন্ত ধর্ম যুগে যুগে প্রতিক্রিয়াশীলতার 
অস্ত্র হিসাবে সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের সকল প্রচেষ্টার বিরোধীতা 
করেছে। মধ্যযুগে শ্রীষ্টীয় গির্জা সকল মুক্ত চিন্তার গলা টিপে মেরেছে। 
পৃথিবী সুর্ধের চারিদিকে ঘোরে, এই সত্য নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেও 
গালিলিও তা অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন । মধাযুগে ধর্ম বিজ্ঞানের 
প্রগতিকে রুদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছে, বিদগ্ধজনের চিস্তাধারাকে নিপু 
করতে চেষ্টা করেছে, মানুষের গণতান্ত্রিক ম্পহাকে থামিয়ে দিতে 


সমাজ ও ধম" ৭১ 


চেয়েছে । ডাক্সউইন ও হাক্সলীর মত সতানুসন্ধানী বিজ্ঞানীদের 
নিপীড়িত হতে হয়েছে । বিভিন্ন দেশে এবং সমাজে ধর্ম সকল প্রগতিশীল 


চিন্তাধারাকে বাধা দিয়েছে, মানুষের উপর মানুষের শোষণকে সমর্থন 
কর্ধেছে এবং গণতত্তবের বিকাশকে বাধা দিয়েছে । 


কাজেই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ধর্ম রক্ষণশীল এবং ধর্ম সমাজের 
পুরাতন মুল্যবোধকে আকড়িয়ে থেকে পরিবর্তনকে বাধ! দেয়। তবে 
কেউ কেউ দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, ধর্ম সামাজিক পরিবর্তনের 
হোতাও হতে পারে। সমাজ-বিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার দেখাতে চেয়ে" 
ছেন যে, ধর্ণ অবস্থা বিশেষে সমাজকে প্রভাবিত করে। তার মতে 
প্রটেষ্টান্ট ক্যালভিনের পুরাতন রোমান ক্যাথলিক গির্জার বিরুছ্ে ধর্মের 
নতুন ব্যাখ্য', ইউরোপে পুর্ণজবাদের উন্মেষ সহায়ত। করেছে এবং 
ক্যালভিছনর শ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে নতুন মতবাদ ইউয়োপীয় সামন্ত সমাজে 
পুজিবাদী পরিবর্তনের প্রেরণ! যুগিয়েছে । ওয়েবারের মত অনেকে গ্রহণ 
করেন নি। তারা বলেছেন, ইউরোপে পুঁজিবাদের উন্মেষের কারণ, 


ঞ 


ধর্মীয় পরিবর্তন নয়, বরঞ্চ পু জিবাদের উন্মেষই ধমাঁর পরিবর্তনের উৎস। 
বস্ততঃ এপ্রসঙ্গে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। 


ওয়েবার সমাজে ধর্সপ্রবর্তকদের ভূমিকা আলোচন। করে সমাজের উপর 
তাদের প্রভাব দেখাতে চেয়েছেন। ধর্গ সাধারণতঃ ধর্নপ্রবর্তকের হার! 


স্বাপিত ও প্রচারিত হয়। কেউ বলেন, ধর্ম প্রবর্তক একটি নতুন যৃগের 
নিদেশি দেন; কারে। মতে, তিনি সমাজের ঘাত-প্রতিঘা-তর ফল। 


ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, ধর্ম প্রবর্তক হচ্ছেন একটা অবৃষ্ঠপূর্ব গুণে 
গুণাস্বিত আকধষ'নণীয় নেতৃত্বের ধর্মীয় প্রকাশ । ধর্ম প্রবর্তকের নিজন্ব 
ব্যক্তিত্বের কতকগুলে। বৈশিষ্ট্য থাকে ; এই বৈশিষ্ট্যগুলে। তাকে সাধারণ 
মানুষ থেকে পৃথক করে তুলে ধরে এবং তাকে অতিপ্রাকৃত অতি- 
মানবিক ব1 অপূর্ব ক্ষমতা ও অদৃষ্পূর্ব সদণ্ডণের অধিকারী বলে চিহ্নিত 
করে। এই অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আকষর্ণী শজির জন্য ধর্ম 
প্রবর্তককে অনুসারীরা নিবিবাদে গ্রহণ করে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা, 
বিশ্বাস ও আসক্তি প্রদর্শন করে। অর্থাৎ ধর্মপ্রবর্তক এই অসাধারণ 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে একটি সম্প্রদার গড়ে তোলেন। 


৮০ সমাজ ও ধম" 


গয়েবার বলেন, ধর্মপ্রবতক সমাজে একটি নতুন শক্তি। তিনি 
নতুন দায়িত্ব ও কর্তব্য স্ষ্টি করেন, তা প্রচার করেন এবং অনুদারীদের 
মানতে বাধ্য করেন। ধর্ম প্রবর্তক অতীতকে মুছে ফেলেন এবং এই 
অর্থে তিনি একটি ধ্ষ্লবিক শক্তি । তিনি সংঘাত, দুঃখ-দু'শ!, (বদনা, 
হতাশ! এবং কর্মপ্রেরণার নতুন অর্থ ও ব্যাখা দিয়ে সমাজের বিভিন্ন 
সমস্যা এবং বিশ্বরন্মাণ্ডের অর্থ সম্পর্কে নতুন ধারণ! ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী 
স্টি করেন। এক কথায়, ধর্ম প্রবর্তক সমাজে বিল্লব আনেন এবং 
ধর্মই সমাজের পরিবর্তনের গতিপথ নিদেশ করে। 

ধর্মপ্রবর্তক যে সমাজে পরিবর্তন আনেন, তাতে সন্দেহ নেই। 
যীশু, মোহাম্মদ, বুদ্ধ, সকল ধর্মপ্রবর্তকই সমাজে পরিবর্তনের সুচনা 
করেছেন। ইতিহাসকে মানতে হলে, সমাজের উপর ধর্মপ্রবর্তকের 
প্রভাব অস্বীকার করা চলে ন1। 

কিন্তু যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দরুন ধর্মপ্রবর্তক যুগ পরিবর্তনের 
অগ্রনায়ক হিসাবে সাফল্য লাভ করেন, সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর গঠন ও 
বিকাশের পেছনে সমাজের কি ক্যেনও দান নেই? সমসাময়িক সামা- 
জিক পরিবেশ কি ধর্মপ্রবর্তকের চরি্ গঠনে এবং বিকাশ সহায়ত! 
করে ন!? ধর্স প্রবর্তক কি সামাজিক অবস্থা ও ঘাত-প্রতিধাতের ফল 
নন? 

এইসব প্রশ্নের জবাবে একটিই ধম” প্রবর্তক নিদি্ সামাজিক পরি- 
বেশের স্ষ্টি। তিনি সমাজের সমকালীন অবস্থার উর্ধে নন এবং 
সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মুভ নন। তবে একবার ধর্ম 
প্রবর্তক সমাঞ্জে আবিভূঁত হলে তিনি সামাজিক জীবনে নিজ পদ্দচিন্ন 
একে দেন। 

ধমপ্রবর্তক যে বিপ্লব ঘটান, তার শ্বাযীত্ব কি? ওয়েবার বলেন, 
ধর্ম প্রবর্তকের প্রভাব সবচেয়ে বেশী থাকে বিপ্লবের শুরুতে এবং যতই 
দিন যায়, ততই তার প্রভাব কমে অ'সে। প্রথম অবস্থায় ধম 
প্রবর্তক অনুসারীদের মধ্যে যে উদ্দীপনার স্থ্টি করেন, কালক্রমে তা 
স্তিমিত হয়ে আসে এবং অনুসারীদের বিভিল্ল স্বার্থ এবং চাহিদা প্রবল 


সমাজ ও ধর্ম ডি 


হয়ে দেখা দেয়। অনুসারীরা ক্রমশ$ নিজেদের স্বার্থ ও চাহিদা 
অনুযারী ধর্মপ্রবর্তকের চিস্তাধারাকে ব্যাখ্যা করান প্রবণতা দেখায় ? 
এমন কি, ধর্মপ্রবর্তফের সকল শিক্ষা গৃহীত হয় না; বে সব শিক্ষা 
অনুসান্ধীদের স্বার্থ ও চাহিদা পূরণে সঙ্হায়ক, সেগুলোকে বেছে নেওয়া 
হয় এবং যে সকল শিক্ষা তাদের ন্যার্থ ও চাহিদা পূরণে সহায়ক নয়, 
সেগুলোকে ভতত্ব দেওয়! ছয়. লা. নো কথা, ধর্মপ্রবর্তফের শিক্ষা 
' প্রাথমিক স্তরে উদ্দীপনারণসঙ্জে.গৃহীত- ছার, "কিন্ত কালক্রমে অনুসারীদের, 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও . আথিক স্বার্থ ও চাহিদ! ধর্মপ্রবতর্কের' 
চিন্তাধারার উপর - প্রভাব বিস্তার করে. এবং. অনুসারীদের সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও আহিক পরিষেশ ধর্মপ্রবর্তকের শিক্ষার সঙ্গে পরিমিশ্রিত 
হয়ে লড়ে। এমন পরিন্রি'ভিতে সামাক্িক পৃর্সিবর্তনে ধর্মপ্রবর্তকের 
ভুমিকাঞ্ষে বিশেষ সুকত্ দেওয়ী চলে, না। শুধু এইটুকু বল! চলে যে, 
খমস্রবর্তক একটি মিদিই কালের জন্জ সামাজিক বিপ্লবের সুচনা করেন 
কিন্ত তি: সমসামগ্লিক সামাজি. পরিবেশের উধ্বে” নন এবং তখর 
টত্তাধারা ও শিক্ষ! কালক্রমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আথিক 
পখিবেশ ছার] প্রভাবিত হয় । নি 

ব।ইবেলে বণিত বীশুষ্বাস্টের সকল শিক্ষা সমকালীন ইছদী সমাজ 
গ্রহণ করেনি, যে সকল শিক্ষা ইহুদী সমাজের সংস্কংতির বিরোধী ছিল, 
পেগুলোকে পরিহার করা হয়েছিল । যীশুশ্রীস্টের ভক্ত শিষ্যরাও তার 
সকল শিক্ষা গ্রহণ করেনি : তাব্রে সমসামঘিক সমাজের ভাবধানা ও 
দৃষ্টিভঙ্গীর খুব একটা বিরোধী নস এমন শিক্ষাই শুধু তারা গ্রহণ করে। 
প্রাষ্টান-ধর্ম-প্রচারকগণ যখন শ্রীস্টের ধর্মমত রোমান সাম্রাজ্যে নিয়ে গেল, 
তখন তার! একটা সম্পুর্ণ আলাদ] সমাজ-ব্যবস্থার সাক্ষাৎ পেলো। 
রোমান সমাজের সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ ও আদর্শের সঙ্গে 
অসঙ্গতিপূর্ণ নয়, যীশুহ্বীস্টের এমন শিক্ষাগুলোই রোমানরা গ্রহণ করলো । 
বাাপটিস,ম, লর্ভদ সাপার প্রভৃতি ধর্মানু্ঠানগুলোর নতুন বাখ্য। দেওয়া 
হলো। বীশুহীস্টের জীবদ্দশায় তার সহচরদের নিয়ে একট] সরল, 


অনাড়ণ্বর এবং ভ্রাতৃত্বসূলক সংগঠন গড়ে উঠোছল । রোমান রাজতমের 
প্রভাবে এই সংগঠন একট? পুরোছিততস্ত্রে পগ্িণত হয়ে পড়লো । 


৬. 


আষ্টুম অধ্যায় ' 
পু'ঁজিনাদ ও ধর্ম 


পৃশ্জিবাদের জন্ম ইউখোপে ॥ মধ্যযুগীয় সী প্রথার সমাধি রচনা 
করে যোড়শ শতাব্দীতে আধুশিন গঁজবাদের ভয মহ্য। জনি মালিক 
সামন্ত প্রভুদেরস্থিলাভিষিক্ত' হম পর্ব মালি ধুজোী শ্রেনী ।, 

সমাজ-বিভ্ভানী ওয়েবার বট পধ্ধানী না বা টবের 
পেছনে কাজ করেছে ঈী জিবাী প্রেরণা গ্বং টন 
বিকাশের পেছনে রয়েছে ষোড়শ ণতাীতে ইঠযোেসে পৌপের আি- 
পত্যের বিকদ্ছে গ্রীস্টীয় ধর্মবিপ্লব অর্থাৎ প্রিফরমেশন। 

পী'জিবাদী অথনৈতিক কার্ষকলাপ বলতে খগেবার বুঝেছেন, অবাধ 
শ্রমের যুক্তিসিদ্ধ সংগঠনের মাধ্যমে লাভের সক্ণ আুযোগের শস্তিপূর্ণ 
স্ধাবহার করে মুনাফ! অর্জন। পঁজিবাদী বাবস্থাষ শান্তপূর্ণ ব্যব- 
সায়িক লেন দেনের ফলে মুনাফা অজিত হা] । বছরেখ শেষে সবল 
লেন-দেন ও পুণ্য বিনিমযের হিসাব-নিকাশ ক হঘ এবং লাভ-ক্ষতিও 
খতিয়ান নেওয়া ৩য় ॥ বছরে শুক্তে যে পঁজি নিয়ে অর্থনৈতিক কার্ষ- 
কলাপ শুক হয়, বছরেব শেষে যদি সে পঁজির পরিশাণ খ্রদ্ধি পায়, 
তাহলে বুঝতে হবে সম্পদ বেড়েছে এবং মুনাফ। অজিত হয়েছে। 

তবে ওয়েবার বলেন, মনাফার বাসনা পুিবাদী বাবস্থার একচেটিয়া 
নয়, অথনৈতিক ব্যবস্থা মাত্রেই মুনাফার বানা কাজ করে। সব 
আধিক ব্যবস্থাতেই লাভ ক্ষতির হিসাব কর! হয় । কিন্ত হিসাব'নিকাশের 
যৃিসিদ্ধ ব্যবহার শুরু হয় পৃশজিবাদী ব্যবস্থায় । বস্তবতঃ সুষ্ঠ, বাণিজ্যিক 
হিসাব-নিকাশ পঁ,জিবাদের অন্যতম লক্ষণ | 

লাভের আশা পজিবাদের অনন্য বৈশিষ্ট্য নয়, পঁ'জিবাদী সমাজ- 
ব্যবস্থার অনন্য বৈশিষ্ট) অবাধ শ্রমের যুক্তিসিদ্ধ ব্যবহার । পূর্ববতী অন্য 
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কোনও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাক্ন অবাধ শ্রমের খুক্তিসম্মত ব্যবহার এনে 
সামন্ত প্রথায় অবাধ শ্রমের অস্তিত্ব ছিল না. শ্রম ছিল বাধ্তৃদ্দী, | 
সকল শ্রমিক ছিল সামস্ত প্রভুর অধীনস্থ প্রজা। ৫ 

সামন্ত অর্থনীতি প্রধানতঃ গাহাস্থা অর্থনীতি । সামন্ত প্রভুর গৃহে 
তার অধীনস্ত সকল প্রজাকে ফাজ করতে হয়। পজিবাদী অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ গৃহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । 
ব্যবসায়িক সংস্থাগুলো গৃহে সীমাবদ্ধ নয়, কল-কারখানাঙলো। 'অধি. 
কাংশ ক্ষেত্রেই যৌথ উদ্ভম। 

বস্ততঃ অবাধশ্রম কথাটা শুধু পজিধাদী সমাজেই প্রযোজ্য 
একমাত্র পঁ'জিবাদী সমাজেই শ্রেণী হিসাবে শ্রমের অস্তিত্ব আগ্ে। 
অধমর্ণ ও উত্তমর্ণের মধ্যে, জমিদাত্র ও ভূমিহীনের মধ্যে, বিক্রেতা 
ক্রেতার মধ্যে সংঘাত যে কোনও অর্থনীতিতেই থাকতে পারে"; 
কিন্ত বৃহৎ শিপ্ের মালিক পঁজিপতি এবং মজুরীর বিনিময়ে শ্রম. বিক্রেতা 
শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ একমাত্র পু'জিবাদী সমাজেই দেখা যায়। 
শ্রেণী সংগ্রাম কথাটা পু*জিবাদী সমাজ-বাবস্থার স্ষ্টি। 

ওয়েবার তাই বলেন, পুজিবাদের প্রধান বেশিষ্ট্য মুনাফার বাসনায় 
পৃ'ঞ্জির যুক্তিসঙ্গত বিনিয়োগ এবং অবাধ শ্রমের যুকিসিদ্ধ সংগঠন ॥ 

পু'জিবাদের উন্মেষের পেছনে যে পপ্ররণা, তাকে ঠিক এক কথায় 
ব্যাখ্যা করা চলে না। ওয়েবার এই পুঁজিবাদী প্রেরণা বোঝাতে 
বেঞ্জানিন ফ্রাংকলিনকে উদ্ধত করেছেন £ 

“মনে রেখ, সগ্য়ই অর্থ। তুমি এক দিনের শ্রমের বিনিময়ে দশ 
শিপিং পেতে পারো । কিন্ত যদি তুমি অর্ধেক দিন কাজ করে বাকী 
অর্ধেক দ্ভিন বসে কাটাও এবং সারাদিনে ছয় পেশা খরচ করো, তা 
হলে তোমার খরচ কেবলমাত্র ছয় পেশী নয়, প্রকৃতপক্ষে তুমি আরও 
পশাচ শিলিং খরচ করে ফেলেছে কিংবা হারিয়েছে। )” 

“মনে রেখ, অর্থ স্জনশীল। টাকাই টাকা আনে এবং আরে 
অর্থ আরো অর্থ আনে । পাচ শিলিং বিনিয়োগ করলে ছর শিলিং-এ 
শঁড়ায়, ছয় শিলিং আবার বিনিয়োগ করলে সাত শিলিং তিন, 
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পেনী হয় এবং এভাবে ক্রমাগত বিনিয়োগে পশচ শিলিং কালক্রমে 
একশ” পাউণ্ডে দীড়ার। যে একট? ক্রাউন অপব্যয় করে, সে শুধু 
আঁ জাউনটাই হারায় না, বরং ক্রাউনট! যে অসংখ্য পাউও উৎপাদন 
করতে পারতো, তাও সে হারায় ।” 

“বনে রেখ, যে সমগনমত খাণ পরিশোধ করে, সবাই তাকে খশ 

দিতে চায় । যথাসময়ে এবং প্রতিক্রতি মোতাবেক খণ পরিশোধ 
কয়ার জন্য বার সুনাম আছে সে যে-কোনও মুহূর্তে এবং যে-কোনও 
কাজে প্রয়োজনীর অর্থ ধার পায়। বস্ততঃ পরিশ্রম এবং মিত- 
'ধরিতার পরে লেন-দেনে নিয়মনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতাই সেই সদগুণ, 
1! একটি যুবককে আথিক প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করে। কাজেই 
প্রতিজ্রিত সময়ের একদিনও বেশী খণের টাকা ধরে রাখবে ন1, রাখলে, 
(তৌমার বন্ধুদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আর খণ পাবে না।"" 
”  প্তীর্থনৈতিক ব্যাপারে তোমার প্রতি যাতে আস্থা থাকে, সে বিষয়ে 
যত্বযান হতৈ হবে। ধদি উত্তণর্ণ তোনার কর্মস্থলে সকাল পশনটায় ও 
রাত আটটায়' হাতুডির আওয়াজ পায়, তবে সে টাকা পাওন। হলেও 
ফেরৎ চাইবে না £ পকিন্ছ সে যদি তোমাকে কাজের সময় ক্লাবে দেখে 
কিংবা হোটেলে আরমোদে ব্যস্ত দেখতে পায়, তাহলে মেয়াদ পূর্ণ 
হওয়ার আগেই সে তার টাক দাবী করে বসবে ।” 

“তোমাকে কার্বপণত দ্খেলে উত্তমর্ণ মনে করে, তুমি তোমার খণ 
সম্পর্কে সজাগ এলং তৃশি সং ও কর্তব্যন্চি। ফলে তোমার প্রতি 
আম্মা বাছে।” 

“যে সময়টুকু কাজ করে পাঁচ শিলিং আয় করা যায়, সে সময় 
যে বসে কাটায়, সে প্রকৃতপক্ষে পণাচ শিলিং হারায় । এই ক্ষতি পাঁচ 
শিলিং পানিতে ফেলে দেওয়ার শাহিল ।”' 

“যে পঁচ শিপিং হারায়, তার শধু পাচ শিলিং ক্ষতি হয় না, 
এই অর্থ খাটিয়ে যে লাভ হতে? তা-ও সে হারায় । এই লাভের 
অর্থ বার বার বিনিয়োগ করলে বৃদ্ধ বয়সে অনেক টাকায় গিয়ে 
দাড়াতে পারতো” | 
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এখানে বেঞ্জামিন ফুাংকলিন যে অর্থ-লালসার পরিচয় দিয়েছেন, 
সে জন্ম তিনি বিন্দুমাত্ত বিবেকের দংশন অনুভব করেননি । বরঞ্চ 
তিনি অর্থের লালসাকে একজন সং ব্যবসায়ীর আদর্শনূপে তুলে 
ধরেছেন । নিজ নিকষ পৃর্জির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকে তিনি ব্যক্তির 
অবশ্য কর্তব্য বলে চিহ্ছিত করেছেন। এই যে পৃশ্জিবাদী প্রেরণা 
তা, ব্যবসায়িক চাতুর্য নয়; একট সার্বজনীন আদর্শ । 

ফ.ংকলিনের (নতিক দৃষ্টিভজীতে সাধূতা মুল্যবান ; কারণ সাধুতা 
ছাড়] মুনাফা বাড়ানো চলে না; পুঁজির বিনিয়োগে ব্যবসায়িক আসমা 
অত্যাবশাক । সময়ানুবতিতা, পরিশ্রম, মিতব্যরিত। প্রভৃতি নৈতিক 
গুণাবলীও একই কারণে মূল্যবান । মোটকথা, সাধুতা, সময়ানুবতিতা, 
পরিশ্রম. মিতবাযধিত] প্রন্ভৃতি নৈতিক আদর্শ পুঁজিবাদী প্রেরণ! হিসাবে 
গৃঙ্গীত হযেছে । কারণ এই সকল নৈতিক আদর্শ ব্যতিরেকে শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে যুজিসিদ্ধ মুনাফা? অর্জন সম্ভবপর নয়। 

প্*জি বিনিয়োগ করে মুনাফ1 অর্জন যদি পেশা হিসাবে গ্রহণ 
কর? হয়, তাহলে নৈতিক আদর্শগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে। 
পেশাকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য জ্ঞান করে দক্ষতা ও সততার সক্ষে 
নিজ নিজ্ঞ পেশার অনুশীলন করতে হবে। পী,জি বিনিয়োগ করে 
মুনাফা! অর্জনই যার পেশা, তার জন্য একাগ্রতার সঙ্ষে এবং নৈতিক 
আদর্শের কথা মনে রেখে নিজ পেশায় লিপ্ত থাকাই একান্ত কর্তব্য । 
পেশার প্রতি নিগ্ভা ও কর্তব্যবোধ এবং পেশার সেবার একাগ্রতাই 
বস্ততঃ পীজিবাদের বিকাশে প্রেরণ] যুগিয়েছে। 

শুধু পীজির মালিক নয়, শ্রমের বিনিময়ে লাভ-পুত্যাশী শ্রমিকও 
এই একই কর্তবাবোধে উদ্বদ্ধ হয়েছিল। শ্রমিক যদি তার পেশার 
প্রতি নিষ্ঠাবান ও একাগ্রচিত্ত না হয়, তাহলে তার কাছ থেকে 
কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। মজুরী চার টাক1 থেকে বাড়িয়ে আট টাকা 
করলে, যদি সে অর্ধেক দিক কাজ করে চার টাকা নিয়ে সন্ধষ্ট 
থাকে, তাহলে শ্রমের যুজিসিদ্ধ ব্যবহার সম্ভব নয় । অপর পক্ষে, 
তার মঞ্জুরী কমিয়ে দিলে সে বেশীক্ষণ কাজ করবে হয়ত, কিন্ত 
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তাতে.উৎপাদন বাড়বে না; সে কাজে ফাকি দেবে। কম পরিশ্রম 
করে এবং বেশী আরামে থেকে কি করে নৃযুন প্রয়োজনীয় অথ পাওয়া 
যায়, সেট1 যদি শ্রমিকের মনোবৃত্তি হয়, তাহলে শ্রমের মান উন্নত 
হতে পারে না এবং শ্রমের যুজিিপিদ্ধ সংগঠন সম্ভব নয়। কারণ শ্রমিক 
তার পেশার প্রতি নিষ্ঠাবান নয় । সে যদি তার পেশাকে অবশ্য পালনীয়, 
মনে করতে! তাহলে সে সততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যথাসাধ্য 
মজুরী লাভে প্রয়াসী হতো । 

মোটকথা, পঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় লাভের প্রত্যাশা! পেশার 
প্রতি কর্তব্যবোধে ন্বপানস্তরিত হয়েছে এবং একটা নৈতিক আদর্শরপে' 
উপস্থাপিত হয়েছে। 

পেশার প্রতি নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ এবং অর্থের বাসনাকে সততা, 
মিতবায়িতা, শ্রমশীলতা, স্তায়পরায়ণত1 এবং নিয়মানুবতিতা প্রতি 
নৈতিক আদর্শ হিসাবে পরিগণনা_-এই পৃণ্জিবাদী প্রেরণার বিকাশ 
ঘটলে কি করে? লাভের লালসা আগেও ছিল । তবে সে লালসা 
চরিতার্থ হতে অসৎ পশ্থায়। অর্থ অর্জনের পেশা তখন নৈতিক 
কর্তবা বলে বিবেচিত হয়নি এবং অর্থের লালসার পেছনে কোনও 
যুক্তিসিদ্ধ নৈতিক আদর্শ ছিল না । অর্থের লালসা এবং তা" চরিতার্থ 
করার পেশ ছিল হীনমন্ততা এবং শ্রীস্টধর্ম তাকে কঠোর হস্তে দমন 
করেছে। 

ওয়েবার বলেন, পুঁজিবাদী প্রেরণার স্থষ্টির পেছনে কাক্জ করেছে 
ইউরোপীয় ধর্মবিপ্রব বা রিফরমেশন । এই বিপ্লরের অগ্রদূত ছিলেন 
মার্টিন লুথার এবং পরে ক্যালভিন এই বিপ্লবকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান । 

মার্টন লুথার পেশার বৈপ্লবিক ব্যাথ। দেন। বাইবেলের অনু- 
বাদে লথার পেশ শব্দটিকে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, তা” পুজি- 
বাদী প্রেরণায় পেশার ধারণার প্রায় অনুক্দপ। পাথিব জীবনে নিজ 
নিজ কর্তব্যের সুষ্ঠ, সম্পাদনকেই লুথার সর্বোচ্চ নৈতিক ক্রিয়াকলাপ 
বলে চিহ্থিত করেছেন। ফলে পাঘিব পেশার অনুশীলন ধর্মীয় ওকুত্ক 
লাভ করেছে। ঈশ্বরের মনঃপূত জীবন যাপনের উপায় কঠোর 
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তপশ্চর্যা নয়। সংসারে ব্যক্তি যে অবস্থার আছে, সেই অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে তান করণীয় কার্ষের সুষ্ঠ, সম্পাদন অর্থাৎ তার পেশার 
পূর্ণ অনুশীলনই ঈশ্বরের মনঃপ্ত জীবন যাপনের একমাত্র উপায় । 
স্াষ্য কর্তব্য হিসাবে, তপস্যান্ন জীবন ঈশ্বরের কাছে * অর্থহীন | 
বরঞ্চ পাথিব কর্তবা অবহেলা ন্বার্থপরতার নাগাস্তন এবং "সংসারের 
দারিত্ব পরিত্যাগ ছাডা আর কিছু নয়। পাথিব কর্তবা সম্পাদনই 
ঈশ্বরের মনঃপূত ক্গীবন যাপনের একমাত্র উপায় এবং 'এই কর্তবা 
সম্পাদনই ঈশরের অভিপ্রায় । কাজেই সকল পেশাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে 
সমতুল্য । 

একথা বলাই বালা যে, পেশার এই নতুন ব্যাখ্যা পৃ্জিবাদী 
প্রেরণাকে উদ্দীপিত করবে । অর্থোপার্জনের পেশা অবলগ্বন করা 
নিন্দনীয় নয়। সততা, মিতব্যয়িতা, শ্রমশীলতা ও ন্তায়পরায়ণতার 
আদর্শ সামনে রেখে যদি কেউ অর্থ লাভের আশায় নিজ নিজ 
পেশায় লিপ্ত হা, তাশ্হলে বস্ততঃ সে ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে 
কাজ করছে । 

মার্টিন লুথার পাথিব কর্মের উপর ভোর দিলেও তিনি রক্ষণ" 
শীলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি । তার মতবাদ ছিল রক্ষণশীল । 
তিনি তাই পঁজিবাদী কার্ষকলাপ অনুমোদন করতে পারেননি এবং 
উঠতি সামাজিক শ্রেণীগুলিকে জুনজরে দেখেননি । ফলে পাথঘিব পেশা 
সম্পর্কে তীর প্রদত্ত ব্যাখ্যা সম্ভাবনাময় হলেও কার্মক্ষেত্রে পীঁ'জিবাদী 
প্রেরণার পরিপর্ণ বিকাশে সহায়ক হয়নি । 

মার্টিন লৃথারের আরন্ধ কাজকে সফল বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিযে 
গেছেন ক্যালভিন। নিয়তি ও পরিত্রাণ সম্পর্কে ক্যালভিনের মতবাদ 
পার্থিব পেশার উপর যে জোর দিয়েছে, তা' পীজিবাদী প্রেরণার 
পরিপূর্ণ বিকাশকে স্নিশ্চিত করেছে । 

ক্যালভিনের মতে মানুষের নিয়তি ঈশ্বর কতৃক পূর্ব-নিদিইট হয়ে 
আছে। কে পরিত্রাণ পাবে, আর কার জন্ত অনন্ত নপক ভোগ, 
তা ঈশ্বর পর্বেই নিদিষ্ট করে দিয়েছেন-_ব্যক্তির কোন হাত রাখেননি 
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পার্থিব কোনও প্রচেষ্টাতেই নিয়তিকে বদলানো যায় ন'। কোনও 
আচাল্প অনুষ্ঠান) কোনও বিধান পালনই ব্যক্তিকে কোনও সহায়তা 
দেবে না। ঈশ্বর কাকে পরিত্রাণ লাভের জন্ত ননোশীত করেছেন, 
অর্থৎ কে ঈশ্বরের প্রিয়, তা জানবার উপায় কি? ঈশ্বকের মনো- 
নপ্লনের প্রমাণ কি? যে পার্থিব জগতে প্রতিষ্ঠ' লাভ কণেছে, ০েই 
কি ঈশ্বরের প্রির ? পাখিব প্রতিষ্ঠাই কি ঈশ্বরের মনোনয়ন লাভের 
প্রমাণ "নয়? ব্যজির পক্ষে একথা ভাবাই স্বাভাবিক যে, ঈশ্বর যাকে 
পরিত্রাণের জন্ত মনোনীত করেছেন, সে জগতে প্রতিষ্ঠী লাভ করবে। 
অর্থাৎ নিঙ্জ নিক পেশার অনুশীলন করে যে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেছে, সে নিশ্চক্নই ঈশ্বরের প্রিয় । ব্যক্তি তাই পার্থিব পেশার 
কঠোর অনুশীলন করে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করবে তাতে 
আর বিচিত্র কি! অর্থ অর্জনই যার পেশা, দে স্বভাবতঃই কায়- 
মনবাক্যে তার পেশার ব্যাপূত হয়ে সাফল্য লাভের চেষ্টা করবে। 
কারণ পার্থিব প্রতিষ্ঠাই ঈশ্বরের মনোনয়নের একমাত্র ছৃষ্টিগ্রাহ্য প্রমাণ 
ক্যালভিন বলেন, কেবলমাত্র ঈশ্বরই করুণা করতে পারেন এবং 
তার করুণা পেতে হলে মানুষকে তার মহিমা বোষণ] করতে হবে। 
বস্তুতঃ বিশ্ব-সংসার ও মানবজীবনের অস্তিত্বের একমাত্র কারণ ঈশ্বরকে 
মহিমান্থিত করা । ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করতে হলে সংজীবন যাপন 
করতে হবে এবং ঈশ্বরের নির্দিষ্ট পথে চলতে হবে । সেজন্ত নিরবচ্ছিন্ন 
প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন । পাথিব কর্ম করতে হবে, কিন্তু সততা, 
সিতধ্যয়িতা, মিতাচার, শ্রমশীলতা, সমগ্লানুবাতিত। প্রভৃতি সদাচারের 
আদর্শ সাধনে রেখে কাজ করতে হবে। কারণ কর্মের মাধ্যমেই 
ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা কর! সম্ভব, অন্ত উপায়ে নয়। অর্থ উপার্জন 
যদি পেশা হয়, তবে নিষ্ঠার সঙ্গে এবং কর্তব্যবোধের আদর্শ নিয়ে 
নিজ নিজ কমে লিগু হতে হবে। নিছক বসে থেকে আলস্যে কাল 
হরণ করে কিংবা তপস্যায় মগ্ন হয়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রচাপ্ন করা 
সম্ভব নয়। সংপরথে এবং সততাদ্প সঙ্গে নিজ পেশা প্রতিপালনের 
মাধ্যমেই ব্যক্তি ঈশ্বরের মহিম1 ঘোষণ। করতে পারে । 
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একদিকে ঈশ্বরের মহিম। প্রচারের জন্য বাক্তিক্ে সংজীবন যাপন 
করতে হবে; অপরদিকে ঈশ্বরের মনোনয়ন প্রশ্নাণের জগত নিজ নিজ 
পেশার সুষ্ঠ, অনুশীলন করতে হবে। ব্ঞ্জির ভনিষাৎ অনিশ্চিত। 
সে পরিত্রাণ পাবে কিনা, তা সেক্ষানে ন'। নিজের পরিত্রাণ 
নিশ্চিত করবার কোনও ক্ষমত' ব্যক্তি নেই । মুতার পরবর্তী ললাট 
লিখন সম্পকে শনিশ্চরতা এবং পরিরাণ সম্পর্কে ক্ষমতাহীনতা বাক্তির 
জীবনকে দুরিনহ করে তুলনে বাধ্য । তাই বেঁটে থাকার তাগিদে 
ব্যক্তি কিছু) আশ্বাস, কিছুটা নিশ্চয়তা, কিছুটা নিরাপত্তা চায় । 
এবং সংকর্মের মাধাশে লাকি এঈ 'নাজ্বকিশ্রাস জাত করতে সচেষ্ট হয় । 
অনিরাপত্তব ভাত থেকে রক্ষার জঙ্গ নিট? একট করা দূরকার এবং 
ব্যজির যে পেশা, তাল সুষ্ঠ, শনুশীলন ্বাডা সে আর কি করতে 
পালে | পাজেই ব্যঞজ্জি সংপথে থেকে নিঙ্জগ পেশাকে কর্তব্য মনে 
করে নিরবচ্ছিন্ন কণ” সম্পাদনের মাধাবে আংজ্বিশ্বাস পোতে চায় । 
নিজ নিজ পেশান অনুশীলন হয়ত তাকে পরিত্রাণ দেবে না, কিন্ত 
নরক'যন্ত্রণার ভীতির হাত থেকে রক্ষা করবে। 

পাথিব কর্মের মে ধ্ীয় মূল্য ও গুরুত্ব ক্যালভিন তুলে ধরেছেন, 
ত' স্বভাবতঃই পুণ্জিবাদী প্রেরণাকে উদ্দীপ্ত করেছে । পরকাল অনন্ত 
বিশ্রামের সময় ; ইহকাল কর্মের সমব । আলমা ও সম্টোগ নয়, একমাত্র 
নিরলস কর্সই ঈশ্বরের মহিমাকে সমুদ্ধ করে। বৃথা কালক্ষেপ তাই 
মহাপাপ। জীবন ক্ষণস্বায়ী এবং ঈশরের মনোনয়ন লাভের জনক 
কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের সময় সংকীর্ণ! কাজেই আলস্য কালহরণ না 
করে এবং তপশ্চর্যায় মগ্ন না হয়ে নিজ পেশায় ব্যাপূত থেকে ঈশ্বরের 
অভিপ্রায় পর্ণ করা ব্যন্তির অবশ্য কর্তব্য। 

ঈশ্বর যর্দি কারও সামনে লাভের সম্ভাবনা! তুলে ধরেন, তবে তাকে 
লাভের উদ্দেশ্যে কাজে নিয়োজিত হতে হবে। ঈশ্বর যদি ব্যক্তিকে 
অর্থ অর্জনের সুযোগ দেন, তবে সে সুযোগ অগ্রাহ্য করা ঈশ্বরের 
অভিপ্রায় অমান্ত করার নামান্তর । কাজেই ঈশ্বর যদি চান যে, তুমি 
বর্থ অর্জনকে পেশারূপে গ্রহণ করো, তবে তোমাকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত 
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সেই পেশাই গ্রহণ করতে বে । সম্পদ আছরণ দোষের নষ ; বদি 
তৃগি তোমার পেশাকে কর্তব্য মনে কবে এবং নৈতিক আদর্শ মনে, 
রেখে অর্থ অর্জানের পেশার অন্নীলন করো, তবে তুমি ঈশ্বরের অভি- 
প্রায় পূর্ণ কবে এবং তোমার কোন” অন্যায় নেউ । অর্থ অর্জনের 
স্পা তখনই নিন্গন'প. যখন তুমি অলপ ও পাপপূর্ণ জীলন ঘাপনের 
জনা অর্থ প্রতাধা' কর। তবে সতপথে এবং সংপেশাষ অর্থ অর্জন 
ঈশ্বলের অভিপেত । বরঞ্চ সে গরীব থাকাতে চায়, সে ঈশ্ববেব অভি- 
প্রাষেব বিকদ্দাচবণ করে এবং তাব দারিদ্র ঈপন্রর মহিখার পরিপন্থী । 
যে কাক্ষ কবতে পণ. কিন্ত ভিক্ষাব অনুন্ন জীবিক' নির্বাহ করতে 
চায়, সে অলসতা পাপে পাপী । ফলতঃ পণজিবাদী কার্যকলাপের 
ছারা অর্থ অর্পন হচ্ছে ঈশ্বরেল মন পৃত উপায়ে ল্দীবন ফাপন । 

এয়েবাব অবশ্য অঙ্গীকার করেননি গ্রে, প্রজাদের বিকাশে 
তৎকালীন সামাজিক, মাথিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্ক-নিক পরিস্থিতির 
বিশিষ্ট ভূমিকা আছে । তবে ভান মাতে, অন্যান্ত কারণের, মত ধর্ম- 
বিপ্লরবও পৃণ্জিবাদের বিস্যাশেব একটি কারণ । ধর্ম-বিপ্রবের যে ভূমিকা, 
তা" পধানতঃ পৃণ্জিবাদী প্রেবণার বিকাশে সক্রিষ সহায়তা । অর্থাৎ 
ক্যালভিনের বিপ্রবাত্বক গতবাদ প্জিবাদী প্রেরণার উন্মেষে সহায়ত 
করেছে । ক্যালভিনেব মতবাদই পৃ*জিবাদী প্রেরণার উম্মেষের একমাত্র 
কারণ নব. কিংবা] প্্জিবাদ ধর্মীয় বিপ্রবের স্য্টি নয়। 

পুণজ্িবাদের বিকাশে ধম/বিপ্লাবের ভূমিকা অস্বীকার কব! যার ন1। 
তবে এ ভূমিকার রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। 
ওয়েবার কাযালভিনের প্রভাব যত্ট1 মনে করেছেন, প্রকুতপচ্ষে ততট? 
নাও হাতে পারে । ওয়েবার বলেন, কালভিনের পরিব্রাণ ও নিয়তি 
সম্পর্কে মতবাদ পািব পেশার কঠোর অনুশীলনের পক্ষে উৎসাহা ও 
উদ্দীপন দিয়েছে । কিন্ত ক্যালভিনের গতবার্দের ফল বিপরীতও হাতে 
পারতো । নিজের ভাগ্য যদি পূর্ব-নিদিষ্ট হয় এবং কোন ক্রমেই 
যদি ভাগ! পরিবর্তন সম্ভব না হয়, তাহলে কম” করা বা না করার 
পরিণাম একই । কর্ম করেও ঘা, কম” না করেও যদি তাই হয়, তাহলে 


সমাজ ও ধম ৯১. 


কর্ণ করে লাভ কি! -নিশ্েষ্ট হয়ে বসে থাকাই কি শ্রের নয় ; পাথিব 
জগৎ সম্পর্কে উদ্াসীনতাই কি শ্রেয় নয়? কাজেই ক্যালভিনের 
নিয়তিবাদ বৈরাগ্যের পথ নির্দেশ করছে । তবে তৎকালীন ইউরোপীয় 
সমাজ যে বৈরাগ্যের পথ গ্রহণ না খরে কঠোর কর্মের পথ গ্রহণ 
করেছে, তার কারণ কি? তার কারণ নিশ্চয়ই তৎকালীন সামাজিক 
পরিস্থিতি । তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি নিশ্চয়ই কঠোর কমমর 
জীবনের অনুকূল ছিল । অর্থাৎ সমকালীন ইউরোপে তখন পৃণজিবাদী 
প্রেরণ ইতিমধ্যেই বিস্তার লাভ করেছে এবং এই পরিস্থিতিতে ক্যাল- 
ভিনের মতবাদ পৃণজিবাদী প্রেরণার অনুকূল ছিল বলে সমাজ এই 
মতবারদ্দকে আকড়ে ধরেছে । অপরপক্ষে এ কথাও বল চলে যে, কাল- 
ভিনের মতবাদকে পঁজিবাদী প্রেরণা প্রভাবিত করেছে । ক্যালভিন 
লক্ষ্য করেছেন, সমাজ কিচায় এবং সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য 
রেখে তিনি এমন মতবাদ সৃষ্টি করেছেন য। পুঁজিবাদী সমাজকে 
ধর্মীয় সমর্থন দেবে। 

বন্ততঃ বলা চলে যে, পুজিবাদী ও ধর্মবিপ্রব পরম্পর পরস্পরকে 
প্রভাবিত করেছে। নতুন পুজিবাদী সমাজের উত্থানের ফলে এবং 
নতুন স্হ্ট শ্রেণীগুলোর প্রয়োজনে ধমীয়ি আদর্শ ও মতবাদ পরিবতিত 
হয়েছে । আবার ধর্মনেতাগণ ধমীয় ব্যাখ্যার দ্বারা নতুন সমাজের 
গতিপথকে নিয়ব্িত করেছেন এবং নতুন সমাজ যাতে মাত্র হাড়িয়ে 
না যায়, সে দিকে লক্ষ্য রেখেছেন । 


নবম অধ্যায় 
বাষ্ট ও ধর্ম 

সামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্যে রাট্ট অনাতম। কাজেই ধমের সঙ্গে 
রাষ্ট্রের সম্পর্ক আলোচনা করলে সমাজ ও ধর্মের আলোচনা অসম্পূর্ণ 
থেকে যায়। 

প্রচীনকালে রাষ্ট্র আগ্নতনে ক্ষুদ্র ছিল। অধিকাংশ রাই ছিল 
উপজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ । প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রশুলোকে বলা হয় নগর: 
রাষ্টু,। কারণ একেকটি নগর নিয়ে একেকটি রাষ্ট, গঠিত হয়েছিল । 

রাষ্ট্রে আয়তন ক্ষুদ্র হওয়ায় একেকটি ছোট রাষ্ট্র সকল নাগরিক 
ছিল এক ধমে” বিশ্বাসী । "এক রাষ্ট্র একধম””, প্রাচীন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার 
অঙ্গতম বিশেষত্ব । ফলে রাষ্ট্রী় মূল্যবোধ ও ধমীয় মূল্যবোধে কোনও 
প্রভেদ ছিল না । তাছাড়। আদিম মানুষের খিশ্বাস ছিল যে, গোষ্টার 
সাধারণ কল্যাণের জন্য কতকগুলো নির্দিষ্ট ধমীয় বিধান ও অনুশাসন 
প্রতিপালন আবশ্যক । স্বাভাবতঃই রাষ্টুকে এ সকল বিধান ও অনুশাসন 
মেনে চলতে হাতে এবং ধর্মনীতিকে বাদ দিয়ে রাষ্নীতি নির্ধারণ সম্ভবপর 
ছিল ন!। 

বাটা ও ধমের এই অভিন্ননতার চরম প্রকাশ ঘটেছিল রাষ্টুনায়ক 
ও ধমণনায়কের অভিন্নতায়। আদিম রাষ্ট্রে যে রাজ, সেই প্রধান 
গুরোহিত। পুরোহিত-রাজা, ঈশ্বর ও রাষ্ট্র মধো মধ্যস্থ। সে 
রাজকার্য চালায়, আবার ধমীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করে। রাজা 
একাধারে ধর্শীয়প্রধান, আবার রাষ্থীয়, অর্থনৈতিক ও বিচারিক প্রধান । 
কোথাও রাষ্ট প্রধান নাগরিকদের সাধারণ পিতৃম্বরপ, কোথাও ঈশ্বরের 
অবতাগপ, আবার কোথাও ঈশ্বরের বংশধর এবং উত্তরাধিকার । তাকে 
ঘিরে নানা বিধি-নিষেধ বা ট্যাবু। যেখানে ধর্মনায়কই রা$.নায়ক, 
সেখানে রাষ্ট্র সঙ্গে ধমের কোনও গ্রভেদ নেই। কারণ ধমগুরু 


সমাজ ও ধম" ূ ১৩. 


হিসাবে যে ধর্মীয় বিধান দেয়, রাষ্ট প্রধান হিসাবে সেই ধর্মীয় ব্যবস্থা 
পরিচালনা করে । ফলে রাষ্ট্র সকল আইন কানুন মূলতঃ ধর্মী 
বিধান, এবং রাস্্ী ব্যবহার শাস্ত্র সঙ্গে ধমাতত্তের কোনও গরমিল 
হজে পাওয়া যায় না। গ্রীক নগর রাছেঁ, যে আইন লংঘন কথ, সে 
শুধু রাস্ত্রীর আইনে অপরাধী নয় ; ধর্মীয় জাইনেছ সে পাপাচারে লিপ্ত 3. 
একথা] বলাই বাহুল্য যে. এমন পরিবেশে ধম" রাের গংহতির 
সহায়ক । বস্তঃ আদিম রাষ্টে, ধম” বাস্ত্রীয সংহতি ও শৃখল। রক্ষায় 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক' গ্রহণ করেছে। যেখানে ধয়'ই রাষ্ট্রনীতি 
নির্ধারণ করে এবং রাষ্টনাপকই ধর্মীর আচান-অনুষ্ঠানে পোকোহিত্য 
করে, পেখানে ধর্মে বিশ্বানী নাগরিকের পক্ষে হাটের অবাধ্যত1 করান 
প্রশ্নই উঠে না। বরঞ্চ ধমীয় বিধান-ও.. 'আভার-নষ্ঠানের, পরি বিশ্বাস- 
ও আনুগতা তাদের রাষ্ট্র প্রতি একান্থবোধ ও আনুগতাকে জোছনার: 
করে। ৰ 
তবে ধর্মীয় ক্ষমত? ও রাস্ত্রীয ক্ষমতা চিরকাল রি বাজি বা একটি 
শ্রেণীর মধে কেন্দ্রীভূত থাকেনি । রা্ররে আনতুন, বেড়েছে এবং রাস্্ীয় 
ব্যবস্থায় জটিলতা দেখ! দিয়েছে । একই ব্যক্তির পক্ষে ধমকাজ .ও 
ব্রাস্ীর কাজ চলিয়ে যাওয়া! অসম্ভব হয়ে পড়েছে । রাষ্রনায়ককে 
উত্তরোস্তর অধিক সময় রাস্থ্রীয় কাজে বায় করতে হয়েছে এবং আবশ্যক 
ধর্ম-কম' সম্পাদনের ভার দিতে হয়েছে প্রতিনিধিদের উপর । শুরুতে 
একাস্ত বশ বদ লোকদেরই প্রতিনিধি নিবাচিত করা হয়েছিল এবং তারা 
শুধু নিদিষ্ট ও সামগ্পিক কাজগুলোই নির্বাহ করতো । কিন্ত অবস্থার 
চাপে পড়ে, রাষ্রনায়ককে ক্রমশঃ অধিকতর ক্ষমতা প্রতিনিধিদের হাতে 
ছেড়ে দিতে হয়েছে এবং তার ধমণনায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা ক্ষ না 
হলেও কালক্রমে একটা পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে । ধর্মীয় ব্যাপারে 
এই পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাব ও ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে কোনও কোনও 
বাটে একটা দ্বৈত ব্যবস্থার সমষ্টি হয়েছে । রাষনায়ক ঈশ্বরের অবতার, 
প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকার হিসাবে ধীর বিধান অনুযায়ী র্াট্রশাসন 
করে চলেছে বটে, কিন্ত ধম'কার্য সম্পাদন করছে অন্ত একটি পুরোহিত 


৯৪ সমাজ ও ধর্ম 


শ্রেণী । উদ[হরণ বনী প্রুশ্চন আফি.কার ইয়োরোবা রাট্টের কথা 
ব্রা, যেতে পাবে 1. এনে রাজা ঈশ্বরের অবঠাব এবং রাজধানীতে 
বসে তিনি বা্শাসন' করেন। ওদিকে প্রধান পুরোহিত ধর্ম থক হিসাবে 
ভার নিজস্ব ,নাজধানীভে বসে ধশীয আধিপতা খাটান। 

কিন্ত যেখানে রাঈনায়ক ও ধর্মনাধক পরস্পর খেকে ভিন্ন এবং 
উভয়েই ধরশ্বরিক বিধান (থেকেই নিজ নিজ ক্ষমত) দাবী কেন, সেখানে 
সু 'অবশ্ন্তাতী ).. নানা, কারণে সংঘর্ষ বাধতে পারে। সম্পত্তি, 
পদ অধিকার ক্রু, ধ্সীয় ও রান্ত্রীর় আইনের ব্যাখ্যণ, এমনকি 
পরজপাব্র- গ্নলিতি। আসার, অভাব, থেকেও বিধোধের সুত্রপাত হতে পারে। 
তাছাড়া যেখানে ধরমনায়ক ও হা্নায়ক উভয়েই ঈশবের প্রতিনিধি 
হিসাবে ক্ষমতা ও আধিপত্য দাবী করে, সেখানে “কে বড়” এ প্রশ্ন 
ওঠ একান্ত স্বাভাবিক । প্রাচীন ইহুদী রাষ্ট্রে, প্রাচীন মিশরে ও বাই- 
জানটিয়ামে এই বিরোধ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল ॥ মধ্যযূগে পশ্চিম 
ইউরোপে বাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে ধর্মগুরু পোপের ক্ষমতার লড়াই চরমে 
উঠেছিল এবং সমগ্র ইউরোপের রাষ্ট্রীয় কল্যাণকে ব্যাহত বরেছিল। 
এই পরিস্থিতিতে ধম” রাষ্টরীম সংহতির সহায়ক না হয়ে বন্ং রাষ্ট্রীয় 
উন্নতির পরিপস্বী হয়ে দীড়ায়। 

যেখানে ধম" ব্রা্টনীতি নির্ধারণ করে, সেখানে ধর্ম রাষ্ট্রীয় সংহতির 
সহায়ক ন। হয়ে রাষ্্রনায়কের ক্ষমতার অপবাবহারেব সহায়ক হাতে 
পারে। রাষ্ট্রনায়ক যদি বুঝতে পারে মে, ধমকে রা নীতির নির্ধারক 
হিসাবে জাহির করলে ধমবিশ্বাসী নাগরিক রাট্টের আধিপত্য মেনে 
নেবে এবং অবাধ্যতা করবে না, তাহলে সে স্বভাবতঃই ধর্মকে আদর্শ 
হিসাবে গ্রহণ না করে, নিজ ক্ষমত! বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণের হাতিয়ার 
ছিসাবে ব্যবহার করবে৷ সে ধশীয় বিশ্বাস, অনুশাসন ও আচার পদ্ধতির 
এমন ব্যাখ্যা! দেবে_ধার ফলে নাগরিকেরা তার ক্ষমতার কাছে নতি 
স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং প্রতিবাদ করতে সাহস নাপার । খন রি ধে 
সব বিধান তার ক্ষমতার সহারক, সেগুলোর উপর সে জোর দেবে। 
আর যে সব বিধান তার ক্ষমতার পরিপন্থী, সেগুলোকে সে চেপে যাবে । 
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যদি বাষ্টনায়ক ধর্মনায়ক হুর, তাহলে তাত পক্ষে ধমণকে ক্ষমতা 
বদ্ধি ও সংরক্ষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহান পলা খুরধ সহজ ॥ তবে ধর্ম, 
লারক ও রাংনায়ল (ল্স লুল, উভয়েই শনাভছ্ি লড়াই য়ে ধমকে নিজের 
কাজে বালহার করবে । উভ্রগেই ধরি এন তবুদে পাখা ঈন্বে, 
যাতে তাদের নিজ নি আধিপতা প্রমাণিত হয় এলং উভয়েই ধমের 
পহাযতায় ল্িমতা হস্ত ভ ও সন্বক্ষণের লেট) করছে । প্র” আত একটা 
আদর্শ হিসাবে পরিগণিভ না ভাক্সে কালাশমধিকার 2 সংরক্ষণের 
হাতিয়ানে পলিণত হবে । শাকিজ্ঞান তার জলন্ত উদাহরণ । সেখানে 
ক্ষমতামীন দল গ্র"্কে নিজ ন্রসতা সঙ্দক্ষণ ও বিস্তারের হাতিয়ার 
হিসাবে ব্যবহার করেছে । 

“এল ধর্ম এক বাট” ব্যদস্থা চিরস্থায়ী হয়নি । জগতে নতুন নতুন 
ধের আবির্ভাবের ফলে এক রাটে একাদিক ধমেকি অটি হয়েছে। 
যেখানে এক রাটে একাধিক ধমেলি টি হয়েছে এবং একাধিক ধমণ- 
বলম্বী আছে, £সখানে বাট্রেক সামনে দু প্গ খোলা থাকে । লা 
রাস্রীয় ব্যাপারে ধগন্দে জড়িত করে না; ধম” নিজের ধর্মীয় ব্যাপার 
নিয়ে বাস্ত থাকে এবং বার শাসন বাবস্থা পরিচলনায় ও রাষ্টনীতি 
নির্ধারণে তস্তক্ষেপ করে না। অথবা, রা একটি ধনে কাদের ধম 
বপে চিন্িত করে এবং এই ধমই গানীতি নির্ধারণ করে। যে রা 
ধমই' ব্রাষ্্রনীতি নির্ধারণ করে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই শেমোজ 
পথটিই বেছে নেওষ1 হয় । একটি ধমকে যদি রা্টের ধর্ম হিসাবে 
প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহলে অপরাপর ধমের প্রতি একটা শীতি অবলম্থন 
করতেই হবে--হয় অন্থান্তা ধর্মকে কঠোর হন্সে দমন করতে হবে, নতুবা 
অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা দেখাতে হবে । ধীর নির্যাতন রাষ্ট্রের 
সংহতি রক্ষা এবং সাবিক উন্নয়নে সহায়ক হাঙ্নি। কারণ কোর ও 
নির্দয় নির্যাতন ও দঘননীতি চালিয়েও সংখ্যালঘু ধমগিলোকে নিশ্চিত 
করে ফেলা সম্ভব হয়নি। ফলে বিভিন্ন ধমেরি মধ্যে বিরোধ ও উত্তেজন। 
প্রশমিত হয়নি এবং ধর্মীয় সংঘাত রা্রের জশ্য একটি সমসা। হয়ে 


দাড়িয়েত্বে। ইউরোপে এই সংঘর্ষ চরমে উঠেছিল, কিন্ত ফলে ইউরোপের 
সাবিক প্রগতি ব্যাহতই হয়েছে। 
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বস্ততঃ একটি ধর্মকে রাষ্ট্রের ধম” হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে অন্ত ধর্মকে 
নির্যাতন করার নীতির পেছনে রাষ্ট্রনায়কের প্রগাঢ় ধমবিশ্বাস কাজ 
করে না; কারজ্জ করে রাট্রনায়কের ক্ষমতার লালসা । একটি ধর্মকে 
প্রাধান্ত দিয়ে এবং অন্ত ধর্মকে দমন করে তিনি এ প্রধান ধমে” বিশ্বাসী- 
দের সমর্থন লাভ করতে চেষ্টা করেন এবং ধর্ম বিপল্প হলে বা 
তন্ত ধম” রাষ্্রীর ধমেরি বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এমনি ধুয়৷ তুলে নিজেন্ট 
ক্ষমতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করতে প্রগ্নাপ পান। যেখানে ধম” রাষ্ট্রের সঙ্গে 
জড়িত, সেখানে বস্ততঃ ধমকে রাস্ত্রীয় ক্ষমত] বৃদ্ধি ও অপব্যবহারের 
হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে । ইউরোপে বিভিন্ন রাষ্ট্র 
নায়ক যে রোমান ক্যাথলিক ব' প্রটেস্ট্যান্ট ধমেক্প রক্ষকের ভূমিকায় 
অবতীণ হয়ে বিরুদ্ধ ধর্মকে দমন করতে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিয়েছেন, 
তা” গ্রক্কত প্রস্তাবে ছিল উদ্দেশ্যমুলক । নিজের শক্তি ও ক্ষমতাকে 
স্বারী ও নিরাপদ করার উদ্দেক্সপ্রণোদিত হয়েই ইউরোপীয় রা 
নার ধমণকে ত্বরীয স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। 
পাকশ্ডানও এক্ষেত্রে আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 

একথা বলাই বাছল্য যে, এই ধরনের নীতি বাস্্রীয় সংহতির পরিপন্থী 
এবং সকল উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক । পর্যালোচনা করলে দেখা ধাবে 
যে, একটি ধমকে রাস্ত্রীয় ধম” হিসাবে গ্রহণ করে অন্ত ধমের প্রতি 
সহিফ,তা প্রদর্শনের নীতিও কার্ষক্ষেরে ফলপ্রস্থ নয়। কারণ, অন্তা্স 
ধমের কোনও অনুশাসন ও মতামত যদি প্রতিঠিত ধমের পরিপন্থী 
হয়, তাহলে রা পেই মতকে দমন করতে বাধ্য । নতুব1 প্রতিষ্ঠিত 
ধমেপি গ্রে বজায় থাকে না। অপর পক্ষে, রা পর-ধশে সহিষ,তা। 
দেখালেও অক্গান্থ ধমের মানসিকতাকে পরিবর্তন করতে পারে না। 
কারণ অগ্তান্ত ধর্ম নিজেকে সংখ্যালঘু ভাবতে বাধ্য এবং ধর্মীয় পার্থকয 
তাদের মধ্যে একটি শ্রেণী মনোভাবের স্যষ্টি করে এবং তারা সংখ্যার, 
সম্প্রদায় থেকে পৃথকভাবে নিজদের অস্তিত্ব চিস্তা ও অনুভব করে। 
ফলে বিভিন্ন ধমেরি মধ্যে উত্তেজন! বিরাজ করে এবং রাস্থ্ীয় ধর্ম অঙ্গ 
ধম'গুলোকে সন্দেহের চোখে দেখে । প্রকাশ্যে রা পর-ধম” সহিষ.তাক্ 
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কথ। বললেও, বাস্তবে এই নীতি পুরোপুরি কার্যকরী কর! সম্ভব হয় না । 
এই পরিস্থিতিতে রাষ্টে র সংহতি ও সাবিক উন্নতি ব্যাহত হতে বাধ্য । 


রাষ্ট্র সঙ্গে ধর্মকে জড়িয়ে ফেলান্ন পরিণাম রাষ্টের সংহতি ও 
উন্নতির জন্য শুভ হয়নি। তাই এই পথ অনেক রাষুকেই কালক্রমে 
পরিহার করতে হয়েছে । ধর্ম নিম্ে ইউরোপে এত মারামারি-কাটা- 
কাটি হয়ে গেছে যে, ইউরোপীয় রাষ্ট, ব্যবস্থা রাষ্টকে ধর্ম থেকে পৃথক 
করতে বাধ্য হয়েছে । তাই বর্তমান শতাব্দীতে সাধারণভাবে রাষ্ট্‌, 
প্রথমোক্ত পথই বেছে নিয়েছে । অর্থাৎ ধর্ম আর রাস্্ীয় বাবস্বায় নাক 


গলায় না। ধর্ম নিজের ধমার পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থেকে ধর্ম বিশ্বাসীদের 
নৈতিক জীবন নিয়মিত করে । আর রাষ্ট, সকল ধর্মীয় বিধান ও 


অনুশাসন্র উধ্বে থেকে ধর্মনিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি নিরধারণ 
করে। রাষ্টের সংহতি, শাস্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও সাবিক উন্নয়ন 
রা্ের নীতি নিধণরণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে; ধর্মের কোনও 
ভূমিক] নেই । রাষ্টু, থেকে ধর্মকে পৃথকীকরণের ফলে রাষ্ট, ধর্মের প্রতি 
সংস্কারমুক্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে এবং সকল ধর্মকে সমদৃষ্টিতে 
দেখে । রাষ্টের সাধারণ নীতির পরিপন্থী না হয়ে যেকোনও ধর্ম 
নিবিদ্বে নিজ নিজ আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করতে পারে এবং 
ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ধম-কম” অনুষ্ঠানের অবাধ স্বাধীনতায় রাষ্ট, হস্তক্ষেপ 
করে না; কিংবা কোনও প্রতিবন্ধকতার স্থষ্টি করে না । অবাধে ধর্মকম" 
পালনের স্বাধীনতায় রাষ্ট, যেমন বাধ। দেয় না, তেমনি কোনও ধমের 
আচার -পদ্ধতিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হয়না । আবার ধমীয় ভেদাভেদ 


যাতে রাষ্ট্রের সংহতি ও কল্যাণের পরিপন্থী না হয়, রাষ্ট্র সেদিকে 
প্রথর দৃষ্টি রাখে । 


ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই পূর্ণ স্বাতস্থ্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ধমাঁয় ভেদাভেদের 
তীব্রতাকে হ্রাস করে। রাষ্টে সকল ধমে'র সমান অধিকার থাকার এবং 
রাষ্ট্রনীতি সর্বতোভাবে ধম'নিরপেক্ষ হওয়ায় ধমেরি বিভিপ্নতাজনিত 
সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু মানসিকতার স্থষ্টি হতে পারে না এবং সল্গেহ ও 


উত্তেজন। প্রশমিত হল্ল। ফলে ধমীর বিদ্বেষ রাহীয় সংহতিকে বিদ্বিত 
করতে পারে না। 


চি 


৯৮ সমাজ ও ধর্স 


কোনও একটি ধম রাধ্রনীতি নিধারণে অংশ গ্রহণ না করার 
ধমকে বাস্ত্রীয় ক্ষমতা দখল এবং রাস্ত্রীয় ক্ষমত। বজায় রাখার হাতিয়ার 
হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। মানুষের ধম-বিশ্বাসকে প্রতারিত 
করে কোনও রাস্রীয় শক্তি ক্ষমতাসীন হয়ে থাকতে পারে না। কাজেই 
রাষ্ট ও ধমের স্বাতম্ব্য ধের অপব্যবহার রোধ করে। ফলে ধর্ম" 
নায়কদের পক্ষে ধর্মের প্রচার ও বিশ্লেষণ সহজতর হয়। ছোট ছোট 
ধর্ম গুলো নিরবচ্ছিন্ন নির্যাতন এবং রাজনৈতিক অনিরাপত্তান্ন হাত থেকে 
রক্ষা পায় এবং ধর্ম-কমন সম্পাদনে স্বাধীনত1 ও নিরাপদ অধিকার লাভ 
করে। ধর্মনায়ক যেহেতু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে ন', সেজন্ 
রাইট, ধর্মনায়কের কার্ধকলাপ ও গতিবিধিকে সন্দেহের চোখে দেখে না 
এবং ধর্মনায়ক তার মতবাদ ও আদর্শ প্রচারের সুযোগ পায়। অপর- 
পক্ষে, ধর্মীয় অনুশাসন ছ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে রাষ্টুনায়ক রাষ্টনীতি 
নিধণরণে যথেষ্ট অবকাশ পায় । 


ধর্ম ও ব্রাষ্ট্রের পূর্ণ শ্বাতশ্র্য অর্জন করা কিন্ত সহজ নয়। যেসব 
রাষ্র এই স্বাতশ্ত্রকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে, তারাও ধমীয় মুল্য- 
বোধকে রাষ্ট্রীয় আইন-বাবস্থ। থেকে একেবারে ছে টে ফেলতে পারেনি । 
পরিবার, বিবাহ, সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে 
রা ধমীযর় বিধান অস্বীকার করে না। রাষ্টায়ত্ত প্রচার মাধ্যমগ্ডলোতে, 
যেমন, বেতার ও টেলিভিশনে ধম্নকে একেবারে বাদ দেওয়া হয় না। 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোর সামনে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা একটি বড় 
সমন্তান্ধপে দেখা দেয়। শিক্ষাপদ্ধতি থেকে ধর্মকে সর্বতোভাবে 
নির্বাসিত করা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে বিদ্যালয়ে ধমীর় শিক্ষ। 
দেওয়া হবে কি-না, সে সম্পর্কে একটা সমস্ত দেখ! দেয়। তবে 
প্রায় সকল ধর্মনরিপেক্ষ রাষ্রেই বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেবার ব্যবস্থ। 
আছে এবং পাঠ্যক্রমে ধীয় বিষয় অন্ুভুজজ থাকে । কাজেই ধর্ম- 
নিরপেক্ষ রাষ্ট, সকল সময় ধর্ম সম্পর্কে একেবারে উদাসীন নয়। 

ধর্ম ও রা স্বাতন্ত্য বিঘোধষিত নীতি হলেও প্রয়োজন বোধে 
রা, তার নাগরিকদের ধর্মীয়ি বিশ্বাস ও মূল্যবোধের আশ্রয় গ্রহণ 
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করে থাকে। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ মাকিন যৃজরাষ্টের 
প্রেসিডেন্ট বারংবার মাকিন জনগণের ধর্বোধ ও বিশ্বাসের প্রতি 
আবেদন জানিয়েছেন । রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত এবং নির্বাচনে 
বিজয়ী হওয়ার জন্য রাজনীতিবিদরা প্রায়শঃই নিজ নিজ ধর্মাবলম্বীদের 
কাছে আবেদন জানিয়ে থাকেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্টে,ও ধর্ম রাজ- 
নৈতিক নির্বাচনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে । রাজনৈতিক 
দলগুলে। নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে নিবাচনী এলাফ্চার জনগণের 
ধর্সবিশ্বাসকে অবহেল। করেন না। 

অধুন। কোনও কোনও রাষ্ে, ধর্ম ও রাষ্ট্র স্বাতন্ত্যের পরিবর্তে 
ধর্ম ও রাষ্ট্রের সহযোগিতার কথা বলা হয়ে থাকে । রাষ্টে, যদি 
সকল ধর্মই সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে এবং কোনও 
একটি ধর্ম যদি রাষ্ট্রীয় ধম হিসাবে স্বীকৃতি নাপায়, তাহলে রাষ্ট্র 
সঙ্গে ধমের সহযোগিতা হতে বাধা কি? বরং এই সহযোগিতার 
ফলে উভয়ের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা দ.র হয় এবং উভয়ের 
মিলিত প্রচেষ্টা রাষ্টের সংহতি ও কল্যাণের সহায়ক হয়। 

একথা সত যে, ধম ও রাষ্ট্রের সহযোগিতার ফলে কিছু কিছু 
সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্ত তা হতে হলে দু'টি শত' পূর্ণ 
হতে হবে। প্রথমতঃ, সকল ধমেরই মূল্যবোধ এক হতে হবে। তা' 
যদি না হয়, তা'হলে রাষ্ট্রের সঙ্গে সকল ধমের সহযোগিতা সম্ভব 
নয়। ধম” যদি ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ নিয়ে রাষ্ট্র সম্মুখে হাজির 
হয়, তা'হলে কোনও একটি ধমের সঙ্গে রাষ্টের সহযোগিতা হতে 
পারে, সবার সঙ্গে সহযোগিতা সম্ভব নয়। ছিতীয়তঃ, ধম'নায়কদের 
রাষ্্রীর ক্ষমতা লাভের লোভ পরিহার করতে হবে। ধমণনায়ক যদি 
রাষ্্ীয় ক্ষমতা লাভের জন্ত রাের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায়, 


তাহলে বিরোধ অবশ্বন্তাবী হয়ে পড়বে এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে 
উত্তেজনার হ্টি হবে। 


দাম অধ্যায় 
মার্কপবাদ ও ধর্ম 


ধমের মাকসীয় ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে হলে সমগ্র মার্কসীর দর্শন 
সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। এই ক্ষুপ্র পরিসরে কাল'মার্কসের দর্শন 
এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিমত আলোচনার অবকাশ নেই। 
তবে মোটামুটিভাবে ধম” সম্পর্কে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী নিদেশ করা যেতে 
পাখে। 

কাল'মার্কসের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিলেন, ফ্রেডারিক এন্সেলস, | 
মার্কস ধম' সম্পর্কে এক্রেলসের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন এবং তার 
যুগান্তকারী গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' ও অন্যান্ত রচনায় তিনি এঙ্গেলসের ব্যাখ্যা 
সমর্থন করেছেন। 

এঙ্গেলসের মতে, যে সব বহির্শক্তি দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করে, মানুষের মনে তার উদ্ভট প্রতিফলনই ধম এবং এই প্রতিফলনে 
পার্থিধ শক্তি অতিপ্রাকৃত শক্তির রূপ পরিগ্রহ করে। আদিম মানুষ 
সর্বতোভাবে প্রাকৃতিক শক্তির উপর নিভ'রশীল ছিল । প্রকৃতিকে সে 
বশ করতে পারেনি এবং তার ধেশশিশ জীবন প্রকৃতির খেয়াল-খুশীর 
হবার! নিয়ান্ত্রত হতো! । ফলে আদিম মানুষ প্রকৃতির শক্তিগুলোতে 
অতিপ্রাকত ক্ষমতা ও মহিমা আরোপ করে এবং প্রাকৃতিক শজি- 
গুলো দেবতা, প্রেতাত্মা, ভূত-প্রেত প্রভৃতি প্রতিমুতি 'র রূপ নেয় । এইসব 
প্রতিমৃতি অসন্্ হলে, মানুষের ক্ষতিসাধন করে এবং সন্ত হলে, 
মানুষের উপকার করে। আদিম মানুষ তাই এইসব প্রতিমূতি'কে 
খুশী করার প্রয়োজন বোধ করে। ফলে উপাসনা ও অস্ঠান্ত আচার- 
পছধতির হ্টি হয়। কালক্রমে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর পাশাপাশি 
সামাজিক শকিগুলোও প্রবল হয়ে ওঠে । সামাজিক শক্তিগুলো প্রাকৃতিক 
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শির মতই অচেনা ও বাইরের শজিরূপে মানুষের সামনে প্রতিভাত 
হয় এবং প্রাকৃতিক শক্তির মতই, সামাঁজক শজিগুলোর মোকাবেলায় 
মানুষ অসহায় ও নিরপায় বোধ করে । ফলে প্রকৃতির রহস্যময় শজি 
এবং সামাজিক শক্তি উভয়ই উন্তট অতিপ্রাকৃত প্রতিমৃতিগুলো অর্থাৎ 
দেবতা, ভূত-প্রেত, প্রেতাত্াগুলোর মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং প্রতি- 
মৃতিগুলো সামাজিক ও প্রাকৃতিক শজির আধার হয়ে পড়ে। সময়ের 
বিবর্তনে এই ক্ষমতা অসংখ্য দেবতা, ভূত-প্রেত ও প্রেতাত্মার মধ্যে 
বিক্ষিপ্ত হয়ে না থেকে একটি ঈশ্বরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয় এবং একেশ্বর- 
বাদ দেখা দেয় । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের উপর অচেনা ও বাইরের সামাজিক 
ও প্রাকৃতিক শজিগুলোর একচ্ছত্র কতৃত্বের অসহায় অনুভূতি থেকেই, 
মানুষের মনে ধর্মের স্ষ্টি হয়েছে । যতদিন মানুষ এইসব বাইরের শক্তির 
অধীনতা পাশে আবদ্ধ থাকবে, ততদিন ধর্ম বেঁচে থাকবে । 

এলেল্স বলেন, বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক ও প্রাকৃতিক 
শ্রকিগুলোর একাধিপত্য বজায় থাকে । ফলে বুর্জোয়া সমাজ-বাবস্বা 
ধের অস্তিত্বের অনুকূল । 

বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায়, মানুষের নিজের স্থষ্টি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
এবং মানুষের নিজের উৎপন্ন উৎপাদনের উপকরণগুলো, এক একটি 
অচেনা ও বাইরের শজিরূপে প্রতিভাত হয়ে মানুষের উপর কতৃত্ব 
করে। বুর্জোয়া অর্থনীতিসংকট এড়াতে পারে না; পুঞ্জিপতিকে 
আঘিক ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না; আবার শ্রমিককে 
বেকারীত্ব ও চরম নিঃস্বতার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ত। দিতে পারে না। মানুষ 
বুর্জোয়া! অর্থনীতি নিজেই স্ষ্টি করেছে এবং উৎপাদনের উপকরণগুলোও 
মানুষই উংপল্প করেছে । কিন্ধ কার্ধক্ষেত্রে এগুলে! যেন এক একটি 
অচেনা এবং বাইবের শক্তির এবং এরা বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার উপর 
আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে । 

জ্ঞানের পরিধি বতই প্রসারিত হোক, পৃজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর 
প্রভৃত্ব রোধ করা সম্ভব নয়। শুধু মাত্র জ্ঞানের সাহায্যে সামাজিক 


৯১০৭ সমাজ ও ধম 


প্রভূ শজিগুলোকে বসে আনা যাবে না। প্রাকৃতিক ও সামাজিক শজ্ি- 
গুলোকে বসে আনতে হলে প্রয়োজন সামাজিক ক্রিয়া । এই সামাজিক 
ক্রিমার উদ্দেশ্য হবে উৎপাদনের সকল উপকরণ সমাজের পরিপূর্ণ 
আয়তেে আনয়ন এবং তাদের সুপরিকল্পিত ব্যবহার । এই উদ্দেশ্য যর্দি 
অজিত হয়, অর্থাৎ সমাজ যদি উৎপাদনের সকল উপকরণ নিজের 
আর্বত্বে এনে স্ুপরিকঘ্িতভাবে সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারে, 
তাহলে সমাজ ও সমাজের সকল সদস্য নিজের স্টি উৎপাদনের 
উপকরণের দাসত্ব থেকে মুজি পাবে ॥ তখন সামাজিক ও প্রাকৃতিক 
শক্িগুলে। মানুষের উপর আধিপত্য করতে পারবে না, বরং মানুষের 
বশীভূত হয়ে পড়বে । ধম যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক প্রভু-শজিয 
প্রতিফলন, সে শজিব প্রভুত্ব লোপ পাওয়ায় ধর্মের অসারত। প্রতিপন্ন 
হবে। ফলে ধর্ম লোপ পাবে। 

মার্কস বলেন, “ধর্ম জনগণকে তন্দ্রাবিষ্ট করে রাখে” । ধর্ন মানুষের 
স্থষ্টি * বস্তুতঃ সমাজ বা রাষ্ট্রই ধর্মকে স্য্ট করে । আদিম সমাজ প্রাকৃতিক 
বিরুদ্ধ শক্তিগুলোকে বসে আনতে পারেনি । প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর সঙ্গে 
গ্রামে অকৃতকার্য হয়ে, আদিম সমাজ ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ 
করেছে এবং ভূত-প্রেত, দেবতা, ঈশ্বর প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত শক্তিতে 
বিশ্বাস স্থাপন করে, কিছুটা নিরাপদ বোধ করতে চেয়েছে। 

বিবদমান শ্রেণী সমাজে একইভাবে ধর্মের উত্তব হয়েছে । শ্রেণী 
সমাজে শোধিত শ্রেণী ক্ষমতাশ।ল। শোধক শজির সঙ্গে সংগ্রামে পেরে 
ওঠেনি । শোধিত মেহনতী শ্রেণী নিপীড়িত হয়েছে, কিন্ত শোষক 
শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃতকার্য হতে পারেনি । সামাজিক 
নিপীড়ন রদ করতে না পেরে, শোষিত শ্রেণী ধের কাছে নিজেকে 
সপে দিয়েছে এবং পাথিব দুর্দশার পুরস্কারস্বরূপ পরলোকে অনস্ত 
সখের আশ্বাসে বিশ্বাস স্বাপন করে, পাথিব নিপীড়নের তীব্রতা সহ 
করবান্ধ মনোবল লাভ করতে চেয়েছে । অর্থাৎ ধর্ম একটা অলীক 
সুখের মোহজাল বিস্তার করে, জনগণকে বাস্তব সুখের অন্বেষণ থেকে 
বিরত রাখে । 


সমাজ ও ধম” ১০৩ 


মার্কস বলেন, ধর্ম শ্রেণী-বিভজ সগাজের কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য 
₹শ। কাজেই ধর্ম শ্রেণী সমাজের অর্থনৈতিক ভিতকে ঢৃঢ়তর এবং 

শোষণ ব্যবস্থাকে জোরালো করতে সহায়তা করে। 

ধর্ম অতীতে ক্রীতদাস প্রথাকে গ্রহণ করেছে, মধ্যযুগে সামন্তপ্রথার 
গুণগান করেছে এবং আধুনিক সমাজে মেহনতী শ্রেণীর শোষণকে 
সমর্থন করেছে । যুগ যুগ ধরে ধর্ম বাক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা ঘোষণ। 
করে এসেছে । 

ধর্ম শোষকের বিরুদ্ধে শোধিতের সংগ্রামকে মহাপাপ বলে চিন্ধিত 
করেছে, আবার শোষিতের উপর শোষকের নিপীড়নকে শোধিতের 
অতীত পাপের সাজ! বলে জাহির করেছে। বস্ততঃ ধর্ন শোধিতের 
জন্তু ভীরুত', অধীনত! ও হীনমন্ততাকে সদণ্ডণ বলে নির্ধারিত করেছে। 
ধর্ম শোধিতকে বলেছে, ভাগ্যকে মেনে নাও, অন্যায় ও হিংস্রতার 
প্রতিবাদ করো না। এ ভাবে ধর্ম জনগণের বৈপ্লবিক প্রেরণাকে স্তন 
করেছে এবং জনগণকে সম্প্ণ নিক্্িয় করে দিয়ে ঈশ্বরের কপার কাছে 
আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছে । ঈশ্বরের রাজ্য এবং পরলোকে অনস্ত 
সুখের চিত্তাকর্ষক গল্পের অবতারণ! করে মেহনতী শ্রেণীকে শোষণের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে নিরস্ত করেছে। 

ধর্ম যে শ্রেণী সমাজের কাঠামোর অংশ, সেই শ্রেণী সমাজ ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হলে ধর্মও ধ্বংস হবে। শ্রেশীহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষচিত হলে 
এবং উৎপাদনের সকল উপকরণ রাষ্ট্র তথ! মেহনতী শ্রেণীর করার়ত্ 
হলে ধর্মের আর প্রয়োজন থাকবে না । 


